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বাংলার (লোকসাভিতার ইতিহাপ 


লোকসাহত্য চিরকাল মুখে মুখে চলে আসছে এবং যার পুরোমান্রায় সংকলন 
হয়নি তার কিরকম ইতিহাস হবে? হীতহাস যাকে বাল তার দিনক্ষণ সময় 
তাঁরখ আর প্রামাণ্য বিষয়বস্তু থাকা চাই। কিন্তু লোকসাহত্যের সেরকম 
কোন প্রমাণ করবার মত দাঁললপন্ত্ নেই। তবে ?ক এ ইতিহাসের আদালতে 
হেরে যাবে? আম যে এর বড় উীকল তা নই । আমার আগে ডঃ দীনেশচন্দ্র 
সেন, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ তাঁদের রচিত “বঙ্গভাষা ও সাহত্য* এবং “বাংলা 
সাহত্যের ইীতহাস" গ্রচ্হে বাংলার লোকসাহিত্যে খাঁণ্ডত ইীতহাস রচনা করেছেন । 
লোকসাহত্যের হীতহাস সংগ্রহ করা বড় সহজসাধ্য নয়। এর মালমশলা 
পল্লীগ্রামের নিরক্ষর পল্লনবাসীর অন্তরে যে গুপ্ত ইতিহাসের ভান্ডার আছে তা 
থেকে কেউ লিখে রাখে না। এই গ্রাম্য জনগণের কাছ থেকে চন্দুকাম্ত দে সংগ্রহ 
করে দীনেশচন্দ্রকে ময়মন সং-গীতকা” সংকলন করবার সাহাধ্য করেন এবং পরে 
দাক্ষণারঞ্জন ন্র মজুমদার প্রমুখ কয়েকজন সাহাত্যক রূপকথা, রসকথা ও 
গীতকথা সংগ্রহ করেন। দাক্ষণারঞ্জনের পুস্তকের বিশদ আলোচনা করে 
দীনেশবাবু 1501 [710518001৩ 01 7361158] গ্রন্হাটি সম্পাদন করেন । আম এ 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লোকসাহিত্যের কিগিত ইতিহাসের ইংাগত দেব। 

প্রাচীন বাংলা সাহত্য এই লোক-সাহত্যের কাছে খণী। প্রাচীনকালে 
অর্ধীশাক্ষত সমাজ উচ্চ সংস্কৃত না বুঝতে পেরে সস্তা দামে কয়েকাঁট 
কাব্য, ছড়া, রূপকথা প্রভূত ছাপিয়ে নিজেদের বিদ্যার পারিচয় দিয়েছিলেন । 
বাংলা দেশে সংস্কৃত-শাক্ষত অর্থাৎ উচ্চাশাক্ষত শহরবাসী এবং অর্ধাশাক্ষত ও 
আঁশাক্ষত গ্রামবাসী এ দুজনের ধর্মীব*বাস, আচার-ব্যবহার ও ভাবধারায় 1বশেষ 
তফাং না হলেও প্রথমের বিরাট ইতিহাস এবং শেষের অবলযগ্ত ইতিহাস । তাদের 
সাহত্য দিনের পর দিন শব্দ, ভাব, ভাষা এবং রুনা সাষ্ট হয়ে আপনা আপান 
জন্মগ্রহণ করে স্মীতর অতল তলে নিমাঁত্জত হয় কিংবা শিল্পী শিম্পে জাবত 
থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে আশ্রয় নেয় । তারপরে তা উই, ইণদুর কিংবা প্রকৃতির 

৯ 


২ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কীত ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


অত্যাচারে সম্পূর্ণ নিঃশেষ না হলেও ধ্ৰংসমূখ অবস্থায় দাঁড়য়ে থাকে। 
তাদের সাহত্যের 'তিনাট ধারা দেখা যায়--প্রাচীনযুূগ, মধ্যযুগ এবং বর্তমান 
যুগ! 
প্রাচখন যুগ 

বাংলার সম্ভ্রাদ্ত সাঁহত্য যে বহন প্রান তার পাঁরমাণ নিধরিণ করে 
চযচির্যীবাঁনশ্চয় । এট প্রথম লোকসাহত্য-প্রাপ্ত ইতিহাস । একাদশ শতাব্দীতে 
সরহ রচিত পুশথ থেকে সাক্য ভিক্ষু প্রথম গুপ্ত নকল করেছিলেন । চরাঁগীত- 
'গালি যে কোন উচ্চশ্রেণী পাঁণ্ডতদের দ্বারা রচত হয়েছিল তা মনে হয় না। এই 
সরল শাস্ম জ্ঞানহণন ব্যান্তদের দ্বারা রচিত হয়েছিল । এর একট প্রমাণ থেকে 
বুঝা যায় 

পাণ্ডতলোঅ থমহু মহ 
এখুন কই কঅপ্পু 
জো গুরুবঅনে" মই সুঅউ 
তাঁহ কিং কহমি সুগোশ্প়। 

অর্থাৎ পাঁণ্ডতলোক আমাকে ক্ষমা কর; এখানে বিকম্প করা হচ্ছে না; 
যা আম গুরুবাক্যে শনোৌছ সুগোপন তা আম বাল কি করে। 

প্রান লোকসগ্গীতের 'নদর্শন চযগী তির মধ্যে বাংলা রূপ ফুটে 
উঠেছে । এর মধ্যে খণ্ড খণ্ড বাঙালী জীবনের ইতিহাস জানা যায়। 
চ্যাগীতির মধ্য দিয়ে সেকালের সাধারণ ও দাঁরদ্র জীবনের যে খণ্ড চিন্ত্র 
উশক দেয় তা কোথাও পাওয়া যায় না। তখনও দারিদ্র বাঞ্গালীর “হাঁড়িতে 
ভাত নাহ” অথচ আঁতাঁথর কামাই নেই । 'ববাহে যৌতুকের প্রাধান্য কিছ: 
কম 'ছিল না বরং বরও বয়ে করতে যেত বাজনা বাদ্য করে। আমাদের 
এই পুরান ইতিহাসে দৈনান্দন জীবনের যে লাঁপ পাই তা কোন এরাঁতহাসক 
প্রামাণ্য বিষয়বস্তু থেকে দিতে পারবেন কনা সন্দেহ। এ প্রসহ্গে প্রাচীন 
লোকসাহত্যের সঙ্গে খনার বচনকে বাদ দেওয়া যায় না। এতে জ্যোতিষতত্ব 
এবং নানা গ্‌হচ্ছালীর উপদেশ বার্ণত আছে। 


মধ্যয,গ 


চর্যগীতিগণীল কেবল দৈনান্দন জীবনের চিন্তর প্রাতফাঁলত করোনি, এর মধ্যে 
বহন দার্শীনক তত্বের সম্ধান পাই । ঘা ক্রমশঃ কালের আব নে বৈষব পদাবলী 
দরবেশ প্রভাত 'মাষ্টক বা মরমী কাবদের কাব্যে স্থান পেয়েছে । 


বাংলার লোকসাহতে)র ইাতহাস ণ 


বাংলার নানা পুজা প্রাচঈনকাল থেকে প্রচলিত ছিল । যেমন, গাছ, সাপ এবং 
পল্লীগ্লামে খেতখামারে বহু অপৌরাণক দেবদেবীর পূজা চলত । এই সকল 
গ্রামীন দেবদেবীকে অবলম্বন করে মন্ত্র, তথ, গান, গাথা ও কথা রাঁচিত 
হয়োছল। এর মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ধর্মঠাকূরের গাজন গান, 
মনসার ভাসান গান এবং এরকম বহু? গান চলে আসছে । এসকল গ্ানগ্াল 
উচ্চশ্রেণীর প্রভাবে প্রভাবান্বত হয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করল । পঞ্চদশ শতাব্দী 
থেকে পাঁচালী বা মঙ্গলকাব্যের যুগ আরম্ভ হয় । বাংলাদেশে পাঁচালী কাব্য 
এক সময় জাতীয় সাহিত্য হিসাবে 1বশেষ অংশগ্রহণ করোছল । পাঁচালীগান 
অশাক্ষত যে কোন লোকেরই কাছে দ্রুত "প্রয় হয়েছিল তার কারণ তাদের 
মাস্তচ্কে যেন সাংসাঁরক ঘটনাপঞ্জীর মত জাঁড়য়ে থাকত । কাাঁত্তবাস ওঝার 
রাম পাঁচালী" ১২৪০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালীর কাছে খুবই "প্রিয় হয়ে 
আছে । কাাঁত্তবাসের কাব্য ছাপা হয় প্রথম শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে। ছাপা 
১৮০২. খন্টান্দে শুর: হয় আর ১৮০৩ খন্টাব্দে শেষ হয়। এজন্য পাঁচ খণ্ডে 
প্রকাশিত কাব্যটির প্রত্যেক খণ্ডের ইংরেজী নামপন্তরে তারখ আছে ১৮০২ আর 
বাংলা নামপন্রে ১৮০৩ । কৃত্তিবাসের পাঁচালী থেকে খণ করে কতশত বাংলার 
কাব পাঁচালী-কাব্য রচনা করোছলেন তার শেষ নেই । 

লোকসাহত্য কেবল যে মৌখক প্রচারিত হত তা নয়, এট কোন কোন অর্ধ- 
1শাক্ষত ব্যান্তর দ্বারা সংকাঁলত হয়োছল । ১৬৯৩ শকে দীনবন্ধু দাস 
“সংকীর্তনামৃত সংকলন করেন । ১৩০৫ শকাব্দায় শ্রীদেবানন্দ বস? “কৃফ্ণাবজয়” 
বা 'গোবিদ্দ বিজয়" গ্রন্হ রচনা করেন। এর উল্লেখ ঠৈতন্যচারতামৃতে দেখতে 
পাই। শ্রীকষাঁবজয়ে গ্রধানত ভাগবতেরই গঞ্পাংশের অনুসরণ করা হয়েছে 
স্থানে স্থানে িফুপুরাণের ও হরিবংশের অন:সরণও দেখা যায় । বর্ণনাময় বলে 
কাব্যে পয়ার ছন্দের আঁধক্য, অজ্প কয়েক জায়গায় শহ্ধু দীর্ঘ ভ্রিপদী দেখা 
যায় । পাঁচালী কাব্য বলে সর্বত্র রাগরাঁগননর উল্লেখ আছে। পাঁচাল'গান 
যখন চম্ডীমন্ডপের গায়কের সুমধুর কণ্ঠে শোনা যায় তখন সত্যই বাঙালীর 
রসসংষ্ট করবার যে 'নপুণতা আছে তা প্রশংসা না করে থাকা যায় না। 

চতঃদর্শ শতাব্দীতে বাংলাদেশ সঙ্গীতের মহাস্লাবনে ডুবে গিয়োছিল। 
বাঙাল তখন নিজের পারচয় পেয়ে 'আত্মীবস্মৃত নাম” ঘুচিয়ে প্রেম-জাহুবীতে 
ঝাঁপ দিল ॥ সে সময় আবাল-বৃষ্ধ-্বণতা কংষ্কীর্তনে মেতে থাকত । সকলের 
মুখে 'িহ কৃফণ নাম, বল কৃষ্ণ নাম, গাহ কষ নামরে” । সকলেই সমস্বরে ধুলায় 
লাপ্ঠত হয়ে কষনাম ভাঁজত ॥ মহাপ্রভু দিফনাম'কেই মোক্ষ বলেছেন । 


৪ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কাত ও সাহত্য প্রসঙ্গে, 


তান 'কফনাম কণর্তনকে” এমন সরল, সহজ এবং গাঁতময় করলেন-ষে সকল অজ্ঞ 
পল্লখগ্রামবাসী সেই গানে সর্বদাই 'বভোর হয়ে থাকত। তান নজে “কৃ্ণ জম্ম 
যান্রা” আঁভনয় করে সকলের চোখ পাঁরতঞ্ত করতেন । এ থেকে তৎকালীন 
ভন্তবন্দ উপকরণ সংগ্রহ করে গনজেদের আদর্শ অনুযায়ী যাল্লা গান রচনা 
করতেন। বাংলায় “কু কীর্তনের' প্রায় চল্লশ জন রচয়িতার নাম পাওয়া 
গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই লেখকদের প্রতি তেমন আর কারও 
দৃষ্টি নেই । বহু কষ্টে সংগৃহীত পুথি থেকে অমূল্যচরণ বিদ্যাভ্ষণ মহাশয় 
এর প্রাত জনগণের দাষ্টি আকর্ষণ করোছলেন । িদ্ত তাতে তেমন কোন 
ফল লাভ হয়ান। সেজন্য পুনরায় ডঃ সৃকূমার সেন লিখেছেন, “তাঁরশ বছর 
হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণকর্তন কাব্য প্রকাঁশত হয়েছে । িম্তত আজও শিক্ষিত 
বাঞ্গালীর কথা দূরে থাক, যাঁরা সাধারণ সাহিত্যরাঁসক, যাঁরা বৈষণবপদাবলাভন্ত 
তাঁদেরও দৃষ্ট কাব্যাটর প্রাত আকষ্ট হয়নি । কাব্য মোদী পদাবলাভন্ত বাঙ্গালীর 
পক্ষে এ প্রশংসার কথা নয় ॥ তবে এই অবহেলার কিছ? হেতুও আছে । শ্রীকৃ্ণ- 
কগত“নের বানান প্রচালত পদ্ধাতর নয়, ভাষাও প্রা্গীন এবং দুবেধ্যি। তবে 
আননাঁসকের সঞ্গীণ খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণ বর্ণের কণ্টক মাড়াইয়া, অপারচিত 
শব্দের লতাগুজ্ম ছাড়াইয়া ?যাঁন এই কাব্যকুপ্তে একবার প্রবেশ করবেন, তিনি 
ঠকবেন না নিশ্চই |” 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ বেশিরভাগ পয়ার, আর এই পয়ারের ধৰনিপ্রবাহ 
কাটা কাটা, ভাষাও তেমান সংহত, মিত ও উজ্জ্বল । এই “বাগবেণী” বা 
“বাককেলণ' কাব্যট যখন নাট্যগীতে রসায়ত হত তখন শ্রোতাদের মেতে উঠতে 
গবলদ্ব হত না। তা সহজেই অনুমান করতে পাঁর। 

আর এক কথা, আধুনিক রুচির পক্ষে শ্রীকৃঞ্চকীতনের স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা 
দোষ আছে। তবে এর জন্য কাব ততটা দায়ী নন, যতটা দায়ী তখনকার শঙ্গপাদর্শ 
ও সাহত্যরুচ। আর গ্রাম্যতা অন্ুপস্বক্প নেই কোথায়? কালিদাসের কাব্যে 
আছে, জয়দেবের গানে আছে । মহাপ্রভুর সময় থেকে শ্রবণ কীর্তন বৈষ্ণব- 
মণ্ডলীকে নতুন পথ দেখিয়েছিল। তাঁর তিরোভাবের পর ভস্তেরা তাঁর নামে 
পদ রচনা করে দিনরাত নামকীর্তন করতু। কৃষ্ণকীর্তনের মাধুরী নানা কারণে 
বভন্ত হয়ে ভন্তের প্রাণে নব নব রসের ধারা এনোছিল, কৃষ্ণ ও রাধা এবং চৈতন্যকে 
অবলম্ঘন করে বাংলায় পালাকীর্তন, প্রেমকীততন, যান্লা প্রভূত লোকগা তের 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল। কা্ত'নীয়াগণ কীর্তন গাইবার আগে গণর; বন্দনা 
ক্করে থাকেন। তাঁদের ল্তাঁততে পাই “ও গৌরাগ্গ হে, আম আত ভজনহান, 


বাংলার লোকসাহত্যের ইীতহাস জে: 


সাধনহীন, ক:কর্মীন্বত, সুধা মকরম্দ কখন তোমার পাদপগ্মে প্রদান কার 
নাই, গৌরাঙ্গ হে 1» তাঁরা কালষুগে গৌরাঙ্গকেই কৃষক বলেছেন। সেজন্য 
তাঁকে আরাধনা মানে কৃফকেই ভজা বলে মনে করতেন । 

সংসার বিরাগী এবং সর্বহারা সমাজচ্যত নারীরা সবসময় নিজেদের কৃফধামে 
গ্রানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতেন ॥ বাংলার বৈরাগী ও বৈষ্বীগণ সন্দর সুন্দর 
কীর্তন রচনা করে খঞ্জনী ও একতারার সাহাষ্যে যে গান গেয়ে যেতেন তা সত্যই 
হৃদয়গ্রাহী এবং ভাবে অতুলনীয় । প্রেমসঞ্গীতের শ্রেন্ঠ মধুসূদন কিন্নরের কীর্তন 
থেকে একাট গান উদ্ধৃত করলাম-_- 


দীনে একবার হার বল, হার ভবের কাণ্ডার 
হ'রি বলে পারে চল। 
বাঁণায় বল হরিধান শমন পালাবে আপানি 
কাল 'নবারণ 'চিন্তামাঁণ 
প্রহনাদ হার ঝলোছিল।। 
শুনোৌছ পুরাণে বলে হারনামের গুণে মোক্ষ ফলে 
অজামল তারল হেলে 
নারায়ণ বলোছল । 
বলে ক কাঁরলাম, 1মছে মায়ায় বন্দী হলাম, 


( এখন ) গুরূপদ না ভাঁজলাম 
আসা যাওয়া সার হল ॥ 
1তাঁন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিশেষ খ্যাত অর্জন করেছিলেন, ১২৭৫ সালে 


কৃষ্জনগর কর্তন গান করতে করতে মরজগৎ থেকে অন্তাহত হন। 

বাংলার গীতিকাঁবতা জাঁত-্ধ্ম উচ্চ-নচ 'নার্বশেষে যে রস সৃজন করোছিল 
তা পাই বৈষ্বপদাবলীর মধ্যে । গাীতিকাব্য যাঁদও ধর্ম সাহত্যের অঙ্গীভূ্ত 
তথাঁপ এর প্রাণ মানুষের সমাজ, আদর্শ এবং 'নত্জীবনের ধারা রাধাকৃষ্ণের 
লীলা অবলম্বনে বৈষব গাীঁতিকাব্যে সৃষ্টি হয়েছিল । এর প্রাচীনত্ব নিধারণ করা 
সহজ ব্যাপার নয় । বাংলায় যত রকমের ধর্মের বা অধ্যাত গান রচিত হয়েছিল 
এর মূলে বৈষ্বদের অবদান যে শ্রেষ্ঠ তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । এর 
ভেতর দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং প্রেম রস আছে । নৃত্য ও গীত এই দুটির 
সমন্বয়ে এক আভনব ভাবের সাল্নবেশও ঘাঁটয়েছে। এই গীত কাঁবতা থেকে 
বাউল, সুফী প্রভৃতি লৌকিক উচ্চ চিম্তাভাব সম্পন্ন কাঁবদের আরম্ভ হয়োছল 
সঞ্চদশ শতকে তারপর থেকে বহু সাধক কাব গানের দ্বারা আধ্যাত্মক গান রটনা 


দ্ পাঁশিমবঙ্গোর লোকসংস্কৃত ও সাহত্ প্রসঙ্গে 


করোছিলেন । কীর্তনের সুরে বহু গান রাঁচিত হয়োছল । উত্তররত্গো জাগ গান 
শ্রীকৃফ চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে রাঁচত । মৈমনাঁসংহে ঘাটুগান অথ 
কৃফরাধার যমুনার ঘাটে প্রেম মিলনের গান, বারভূমে ভাদোর গান এবং নানা 
গ্রাম্য দেবদেবী বিষয়ক গীত প্রচালত ছিল । এর নমুনা আজও কিছ কিছু 
পাওয়া যায়। বাংলার গীতকাবতাগ্লি নানান স:রে নানান ভাষায় বিভন্ত হয়ে 
গ্রাম্য জনগণের সঙ্গে অগাঁঞ্গভাবে জাঁড়তছল। 

নানা লোক সঞ্গীত সেবীদের মধ্যে উচ্চভাব জগতের সঙ্গে সংযুস্ত হয়ে বাউল 
গ্ায়কগণ মনুষ্যলোকের সঙ্গে অদশ্যলোকের তন্ত্ীীতে বেধে দিয়েছিলেন । 
পণ্চদশ শতাব্দী থেকে অন্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাউল প্রভাব প্রবল হয়োছল । 
বাংলাদেশে বহু মরমীয়া বাউল সাধকগণের নাম পাওয়া যায় । বাউলদের মধ্যে 
লালন ফকীর, সেখ মদন, পাগলা কানাই; দন বাউল প্রভ্গতর নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ তাঁদের গান এতই মর্ম্পশী যে একবার শুনলে অন্তরে প্রবেশ 
করা যায় । বাউল ব্যতীত ভাটয়ালী, বারমাষী প্রভাত গীত লোকসংগীতের 
ক্ষেত্রকে উজবল করে রেখেছে । 

গাথা জাতীয় গান পূর্ববঙ্গ গীঁতিকা, পাঁশ্চমবধ্গে প্রাপ্ত দাঁমনী চারন্র গাথা 
('লিপিকাল ১২০৩ সাল ) এবং এরীতহাসক গাথাগ্ীল আমাদের দেশের সাহত্য 
সম্পদ ॥ এ যেন ইংরাজী বা রাজস্ছান গাথার মত রাজবংশের কোন খ্যাতি প্রচার 
করেনা। এর ভেতর সামাজিক, রাজনোতিক, পৌরাণিক এবং জাতীয় নোৌতক 
ও মানাঁসক চাঁরন্রের নানাদক পরযলোচনা করেছে । এাঁতহাঁসক গাথাগ্াল 
খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। প্রাচীন এীতহাসক গাথাগ্লর মধ্যে গঙ্গারামের 
“মহারাষ্ট্র পূরাণ', 'মানিকচন্দ্ু রাজার গান” কাঁব অনপচন্দ্রের প্রতাপচন্দ্র লীলা- 
রস সংগীত” 'ন্রপুরা রাজবংশ কাঁহনন বার্ণত রাজমালা এবং মুসলমান শাসন- 
কতাদের ইতিহাস জনীপ্রয়তা লাভ করোছল। লোৌদিক গাথা-রচয়িতাগণ এই 
সকল হইতহাস রচনা করবার সময় প্রমাণ খ*জেন না। তাঁরা জনশ্রাত এবং নিজ 
ঘটনাবলী থেকে হীতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ করে নজেদের কাব্যপ্রাতভার দ্বারা 
গাথা রচনা করোছিলেন । কোন কোন গাথা রচায়তা জামদার এবং শাসকবর্গের 
অত্যাচারের কাহনী বর্ণনা করোছলেন। সেজন্য অনেক কাঁবকে রাজ দরবারে 
শাঁদ্ত পেতে হয়েছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে পাবনা জেলার নাকালয়া 
গ্লাম নিবাসী রামপ্রসাদ মৈত্রের লেখা দুটিতে এ্রীতহাসক ছড়ায় ইংরেজ শাসনের 
প্রথম দিকে বিচার ব্যবচ্ছার সরস ব্যঙ্গচিন্ত্র পাওয়া যায় । এই সফল এ্রীতহাসিক 
গ্রাথাগ্দাল লোকের মুখে মুখে দিন ক্ষণ সময় তাঁরথ প্রভাতি ইতিহাসের বর্ণনা 


বাংলার লোকসাহত্যের ইতিহাস চ 


প্রসঙ্গ যেন কাব্যের মত মুখচ্ছ ছিল। তাঁরা দেশের খাটনাটি খবর বহন করে 
সংবাদপন্নের কাজ করতেন। 
মাঁনকচন্দ্র রাজার গানে তৎকালীন বাংলার রাজার শাসন প্রণালী বা্ণত 

হয়েছে-- 

মাণিকচন্দ্র রাজা বঙ্গে বড় সাত 

হাল-থানায় মাসড়া সাধে দেড় কৃড় কাঁড়। 

দেড় ক্াড় কাঁড় লোকে খাজনা যোগায় ॥ রর 

অস্টাম পূজার '্দনে পাঠা গোটে লয় ॥ 

খড়ো বেচা হৈয়ে যে ঘড়ী ভরে যোগায় । 

তার বদলী ছয় মাস পাল খায় ॥ 

এত মানকচন্দ্র রাজা সরয়া নালের বেড়া । 

একতন যেকতণ বৈ রে যে খাইছে তার ছয়ারত ঘোড়া । 

বনে বান্দি নাহ িন্দে পাটের পাছড়া ॥ 

কারো মাড়াল কেহ না যায়। 

কারো পুজ্কণীর জল কেহ না খায় ॥ 

ভাঁট হইতে বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাঁড়। 

সেই বাধ্গাল আ'সয়া মুলুকত কৈল কড়ো ॥ 

আ'ছল দেড় ব্দাড় খাজনা লৈল পোনার গন্ডা। 

লাঙ্গল বেচায় যোঞ্গাল বেচায় আরো বেচায় ফাল। 

খাজনার তাপতে বেচায় দুধের ছায়োয়াল ॥ 

মানকচন্দ্র রাজার রাজত্বে কোন প্রজার দ্‌ঃখ কষ্ট ছল না। প্রজারা সাড়ে 

সাত গম্ডা কাঁড় খাজনা দিত, কাঠওয়ালা খাজনার বদলে রাজাকে জবালান 
কাঠ এবং পানওয়ালা পান দিত । যখন থেকে তানি রায়তদের হাতে শাসনভার 
গদলেন তখন থেকে প্রজাদের দুঃখ কম্টের সীমা রইল না। কাঁবতাটির শেষ 
অংশে তাহা উল্লেখ করা হয়েছে । সেই স্থানটিতে বলা হয়েছে দাঁক্ষণ থেকে 
একজন লম্বা দাঁড়ওয়ালা বাংগাল এল । সে এসে প্রজাদের খাজনা সাড়ে সাত 
গুন্ডা থেকে পনের গন্ডা বাঁড়য়ে দিয়ে এরকম দাক্দ'শাগ্রদ্ভত করোছল যার জন্য 
তাদের লাঙ্গল, বলদ এমনাক প্রিয়তম দুধের শিশুকে বিক্রি করতে হয়েছিল । 
এই' বাংলায় মরমন্তুদ ঘটনা তা প্রাচীন সাহিত্য থেকে বর্তমান সাহত্যে বাদ 
নেই। িণ্তু দুভগ্যিবশত জামদারের নিষ্ঠুর হাত থেকে রেহাই পায়নি । 
যার জন্য সারা বাংলাদেশ শ্মশানে পাঁরণত হয়োছল। 


৮ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংকৃতি ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


বত'মান ঘুগ 

অন্টাদশ বা উনাবংশ শতাব্দীতে পুরানো পল্লবগানগীলতে নতুন রঙ ধরল । 
প্রথমে কর্তন থেকে ধরা যাক । গড়ানহাটী ও রাঁণহাটীী এই দুটিতে কীর্তন 
ভাগ হয়ে বাংলার জনপদে নতুন আদর্শ প্রচার করল । এই গানের মধ্যে 
আকূলতাই শ্রেষ্ঠ স্থান আঁধকার করে শ্রোতৃমণ্ডলের আখযুগলকে সর্বদাই সন্ত 
করে রাখত ॥ কৃফকঘান্্রা, নদের গনমাই এবং নিতাই গৌরের চারন্লগীলি আঁভনয়ে 
এখনও জীবন্ত হয়ে আছে । এ যুগে তা, জারি, দেবীবিষয়ক মালসা, কাঁবগান 
এবং আখড়াই গান আরম্ভ হয়। কলকাতার স্ীবখ্যাত আখড়াই-এর নায়ক 
নধৃবাব ১২১২ অথবা ১২১৩ বঙ্গাব্দে দুটি সখের আখড়াই দল স্াস্ট করেন। 
এক পক্ষে বাগবাঙ্জার ও শোভাবাজারের সমুদায় ভদ্রুসম্তান এবং আর এক দল 
মনসাতলা অথবা পাথ্ারয়াঘাটা 'নবাসী নীলমাণ মাল্পক ও তাঁর বন্ধ্বর্গ 
আখড়াইদলে ব্রতী হন। এই উভয় দলে “বাদ” হলে নধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ 
থেকে গীত ও সর প্রদান করতেন এবং মাল্লকবাবুর পক্ষ থেকে শ্রীদাম দাস আর 
কূলুই চন্দ্র সেনের পাত্র গকুলচন্্র সেন প্রভৃতি ব্যান্তগণ গীত ও সুর তৈরী 
করতেন । শ্রীদাম দাস, ভবানী বিজয় এবং গোকুল চন্দ্র সেন খেউর গান রচনা 
করেন। এই সংগীত সংগ্র শ্রবণ ও দর্শন করতে কলকাতার গণ্যমান্য ব্যান্তদের 
কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল । এরকম সখের আখড়াই স্থাঁপত হলে ব্যবসায়ী 
আখড়াই-এর দল একেবারে উঠে গেল । অন্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় 
আফ আখড়াই এর পর কাঁবর লড়াই বা কাঁবর গান শুরু হয় । দুই জোড়া 
ঢোল ও কাঁসর গগনভেদী শব্দে কাঁবর তর্ষা আরম্ভ হয়েছিল । এর উপাদান 
ধর্মমূলক, বিশেষতঃ ভবানন বিষয়ক, আগমনী, সখা সংবাদ প্রভৃতি গানে দুদলের 
মধ্যে তকীবতর্ক চলত । যে দল জয়লাভ করত তারা চোলের কণ“ভেদী শব্দে 
মাতিয়ে দিত। এরকম প্রথম কবিওয়ালাদের দলের গৌরব বাদ্ধ করোছিলেন হরু 
ঠাকুর । 'তাঁন রাজা নবকুফণ বাহাদুরের সাহায্যে এবং উদ্যোগে পেশাদারী দল 
তৈরী করেন । হর ঠাকুরের পর রাম বসুর উল্লেখ করতে পারা যায় । উনাঁবংশ 
শতাব্দীর মামঝাঁঝ কাঁবগান “তরজার লড়াই'এ পাঁরণত হয়েছিল । এই শতাব্দী 
শেষ হবার আগে এর ধারা শাখয়ে যায় । উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষে কাঁবগানের 
সেরকম উদ্দীপনা আর দেখা যায় না। কাঁবয়ালগণ 'পিতৃপুরুষের ব্যবসাকে 
কোন রকমে 'িশকয়ে রেখোঁছলেন । বিশেষতঃ তাঁরা বটতলার ছাপা বই থেকে 
কণ্ঠচ্ছ করে গেয়ে ষেতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাবয়াল ছিলেন দাশরাঁথ 
রায় (জন্ম ১৮০৩ এবং মৃত্য ১৮৫৭ )। তান যেমন ধর্মীবষয়ক তেমনি 


বাংলার লোকসাহত্যের ইতহাস ৯ 


সংদকারের কবিগান করে বাংলার জনগণকে তন্ময় করে তূলোছিলেন। তাঁর সকল 
গনগুলি পাঁচালতে লেখা । তি'নি সরল ভাষায় সকলকে সমাজ সংস্কার করবার 
উপদেশ দেন। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বধবা গববাহ আন্দোলন করাছলেন 
তনিও তাঁর মতকে সমর্থনকরে বহু কাঁবতা রচনা করেন। 
তোমরা ঈ*বরের দোষ ঘটাবে করূপে 
রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈ*বরের দত 
এসেছেন ঈশ্বর 'বদ্যাসাগর রূপে । 
রাজ আঙ্ঞায় দ্‌তে আসি কাটে মুণ্ডু দিয়ে আস 
তা বলে দ্‌ূতে কখন দূষা হয় না সেই পাপে । 


1ক আর ভাব সকলেতে হবে যেতে জেতে হতে 
জেতের আঁভিমান সাগরে দাও সপে । 
বক ধর্ম প্রায় আগত ভারত আদি পুরাণ মত 


ভারতে চলিবে না কোনরূপে 
যখন করেছে এ ভারত আঁধকার ইংরাজ ভূপে। 
ইংরেজ আসবার সথ্গে সঙ্গে পল্লীকাঁবর প্রাণে সন্দেহ জেগোছল 
যে আমাদের ধম আচার চার 'কছুই থাকবে না। এ সকল জাতির 
শাচার ভূলে “এক জাতি এক প্রাণ” হতে হবে ।.*"ভারতের মধ্যে বাঙ্গালী 
কাব এই মর্মসত্যকে উপলাব্ধি করোছিলেন। 'কিম্তু উচ্চবর্ণের ধর্মের 
গোঁড়া পাশ্ডতগণ শিকল দিয়ে মধ্যাবত্ত এবং দাঁরদ্র পল্লশীবাসীদের ওপর 
নানা বিধান প্রয্নোগ করতে লাগলেন । সেই সময়ে জাতির যে জাগরণের শিখা 
জবলোছল তা আমাদের উচ্চ সমাজ পঙ্গু করে দিয়েছিলেন । আজ যাঁরা দেশকে 
বদেশী শাসকদের হাত থেকে মস্ত করেছেন তাঁরা কেউই জাতের বিচার মানেন 
নি। বর্তমানে আমরা স্বাধীন হলেও এখনও নানা কুসংস্কারে পতগন্। তা থেকে 
উদ্ধার না হতে পারলে কষ্ট্জত স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। 
এ সময়ে বহ্‌ পল্লীকাব দেশের ও সমাজের জড়তা, অনাচার ও অত্যাচার দেখে 
তীব্র সমালোচনা করোছলেন । একদল পল্লশকাবর কন্ঠে শোনা যায়- 
প্রাণে জেৰালতে গেলেই বোলতে হয় 
পোড়া দেশের লোকের আচার দেখে 
চোলতে পথে কার ভয় । 
কাঁব দশরাথ রায়ের সমসামায়ক আরেকজন কাবির গানের আঁধনায়ক হুগল"র 
রাঁসক চন্দ্র রায়ের নাম করা যেতে পারে ॥। তিনি নানা ধমশবধয়ক গীত ও 


১০ পাশচমবঞোর লোকসংস্ক:ত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


সমাজ সংস্কারের গান রচনা করে বিশেষত পাশ্চিমবাংলার জনগণের কাছে পারচিত 
হন। পাঁশ্চমবাংলার আর যে সকল কাঁবওয়ালাদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে 
এন্টান ফিরিগী, ভোলা ময়রা, চম্দননগরের রাসহীসংহ ও শালখার রাম বসু 
স্াবখ্যাত। পাঁশচমবাংলার কাঁবওয়ালাদের গানের অন্লীলতা দুন্টের জন্য একে 
অচিরে মৃত্যবরণ করতে হয়োছল । বঙ্গবাস? প্রেস থেকে প্রকাশিত “বাঙ্গাল'র 
গান গ্রদ্হে বহু কাবদের জীবনী এবং গীতের পাঁরয় পাওয়া যায় । 
উনাবংশ শতাব্দীতে ধর্মের নতুন ধারায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রামে ষে 
সঞ্জীবনী সুধা ঢেলোছল তা এখনও কালাকটর্তনে বা রামপ্রসাদের গানে, পল্লীর 
প্রতিট জনগণের প্রাণে শাম্তিসুধা ঢেলোছল । এই গানের মধ্যে হিন্দু সাধক- 
গণ উদার দৃষ্টিতে সকল জাতিকে এক মাতার সন্তান বলে মনে করেন। বাংলার 
বৈষ্ণব ও শাস্তের বড় বড় মূল সন্রগীল সরল সহজ সাধনার মধ্য দিয়ে সুমধুর 
গীতের ঝত্কারে সমগ্র জাঁতকে সমণ্বয়ের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে । নিরক্ষর 
পল্পশর শান্ত সাধক কাঁবরা কাপািক ও উগ্র শান্ত প্রভাব থেকে মুন্ত্র করে বৈষব ও 
শান্ত গানের সমন্বয়ে এক নতুন দর্শন তৈরী করেছিলেন । 
উনাবংশ শতাব্দীতে বহু রকমের লোকসা'হত্য ও গানের মধ্যে ছড়া, পট;য়া 
সঙ্গত, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, বানের ছড়া এবং রাস্তার পাঁচালী গ্রামীন- 
জনগণকে অভিভূত করোছল ৷ বাংলায় এক সময় ছড়া খুবই জনাপ্রয়তা লাভ 
করেছিল । এট বাংলার মেয়েদের নিজস্ব সম্পাঁত। 
নারীরা শিশুদের আনন্দ উৎপাদন এবং মনোরঞ্জন করবার নানা উপায় উদ্ভাবন, 
করোছিলেন। তাঁদের স্বরচিত ছেলে ভুলান গান, ব্রত আর বিবাহ সঞ্গণতগুল 
খুবই আনন্দদায়ক । রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত “লোকসাহিত্য' থেকে একটি ছড়া 
উদাহরণস্ধবরপ 'দিলাম । 
এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদনা তলায় বসে 
এখন কেন কাঁদো বাবা গামছা মুখে 'দয়ে, 
আমরা যাব পরের ঘরে পর অধান হয়ে । 
পরের বোট মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে, 
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা 'দিয়ে । 
এই ছড়াটির মধ্যে যেমন রাঁসকতা আছে তেমাঁন গভীর ভাবও আছে । পণ- 
প্রথা বাঙ্গালীর সমাজকে কিভাবে জর্জজরত করেছিল তা আজও সকলে মর্মে মর্মে 
উপলাব্ধ করেছে । এই প্রসঙ্গ নিয়ে বহ: গ্রাম্য ছড়া গান রচিত হয়েছিল । 
বাংলায় স্মী আচারের সঙ্গে পুরনারীগণ. নিজ নিজ সামাজিক অনন্ঠানে 
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বহর গান রচনা করেছিলেন । এর ভেতর বিবাহ সঙ্গীতগুৃলি খুবই প্রাধানা 
লাভ করেছে যেমন জলসওয়ার গান, 'ববাহবাসরের গান প্রভাত ॥ শুভকাজে 
এয়ো নারীরা কত যে কথা ও গান মুখে মুখে গেয়ে যেতেন তার শেষ নেই, তাছাড়া 
তাঁদের আলপনা 'শজ্গের কাঞ্জ অনবদ্য । 

শিশুসাহিত্য নাম ধারণ করে যে সাহিত্য শিশুদের মনোরঞ্জন করবার জন্য 
সর্বদাই উৎসুক তা নারীদের সৃষ্ট । যেহাতেমা গুদের দোলনা দোলায় 
সেই হাতে শিশুদের মানুষ করবার জন্য নানা রূপকথা সৃম্টি করেন। তাঁরা এই 
1শশহদের চোখে নতুন আলো ও বুকে নতুন আশার সণ্চার করেন তা বয়সের 
সথ্গে সঙ্গে ফুলের পাঁপাঁড়র মত খুলে যায় । এর স্টিকত্রঁদের নাম বড় জানা 
যায় না। প্রত্যেক মায়ের প্রাণে শিশুর জগ্মের মত রূপকথা জন্মগ্রহণ করে । 
এর মধ্যে ষে রোমাণ্টকর, উৎসাহ প্রীত ও প্রেম প্রভাত মানুষ হবার উপকরণ 
যোগায় । প্রথমে লালবিহারী দে রূপকথা সংগ্রহ করেন । তারপর দর্ষিণারঞ্জন 
এবং আরও অনেকে সংগ্রহ করোছলেন। ডঃ দীনেশ সেন "রূপকথা? সম্বন্ধে 
বলেছেন, “নুখ)৩ [২0101080095 ০01 00110 18163 058৫ 1০ ৮০ 1০010 17 116 
5৮6151106 ৮5 10:9165991091181 ৪6০915-0611615 ড11)0 8৪16 561619119 110৮161 
ড/0111) 01 7081061 %/010010৮, রূপকথা নারীরা যে সৃষ্ট করেছেন তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। এর সাল তাঁরখ ধনর্ণয় করা কঠিন। আমাদের রূপকথা 
যাঁদও অলক বা অবাস্তবের মধ্যে পর্যবাসত তাহলেও এর মধ্যে সত্যকার উপমা 
পাওয়া যায়। তাঁদের যেমন 'নপুণ হাতে আলপনার নব আবিভবি সম্ভব 
হয়োছল সেরকম কথার মধ্যে 016৪01৩ £1৮র সৃস্টি হয়েছে। তাঁরা রূপকথা 
ব্যতীত বহু কথাশিজ্পের আমদানী করেছিলেন । পাথবীর সৃস্টি, মানব জাতির 
সৃষ্ট, জীবজগতের সৃষ্ট এরকম কত কথা । 

মানুষের মনে এমন একটা সময় আসে যখন দং্দমনীয় সংসারের 'নয়মকানুনের 
বাঁধন 'ছড়ে শূন্যে উড়ে যেতে চায় । তখন কোন বাধা 'বপাঁত্তর কথা মানে না। 
তাঁদের উচ্ছল যৌবন তরঙ্গ রোধ করবে কে? সে বাঁধা-ধরার বাইরে উন্মনন্ত 
আকাশের তলায় নৃত্যগীতে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায় । এরকম গাঁতিনাট্য 
বাংলার জনপদের গাঙে প্রেমের গীতের জেঙ্টি্; ডেকোছল । তা কালের ঘূর্ণায়মান 
চক্রে চ্ণ হয়ে গেছে । উনাবংশ শতাব্দীরশেষে নানা রাজনোতিক কারণে গ্রামগ্যাল 
ছারখারের সঙ্গে সঙ্গে । 

উনাবংশ শতাব্দীতে যাঁদও প্রান লোকসাহত্যের প্রাচীন স্মৃতি জেগোছল 
তা বিংশ শতাব্দীতে নানা কারণ আর পাশ্চাত্য 'শক্ষার প্রভাবে একেবারে নষ্ট 


১৪ পাঁশ্চমবাংলার লোকসংস্কাত ও সাহতয প্রসঙ্গে 


'নিকেরা উচ্5স্তরের দর্শনাঁবদদের মত কেবল হতাশা দেখেন 'নি। মানুষের 
দুগগীততে তাঁরা সান্তনা দেবার প্রয়াসে বার বার বলেছেন “মানৃষ জীবনে 
দুা্বপাক দেখে মুক্তি চায়। মুক্তির কোন অর্থ নেই। আমরা পরম্পরের 
প্রেম আবদ্ধ কাজেই আম ছাড়া সেনেই, সেছাড়া আম নেই। তারা যেন 
শণ্যকূষ্ভ। সেই জন্যে প্রেমের জলাঁধর অতলতলে ডুবে প্রেম জাহুবীর সহধা 
পান করে।* বাংলার সহজ পথের পাঁথক এই বাউল আজও নিজেদের স্বাতন্ত্রতা 
রক্ষা করে এসেছেন । তাঁদের মত কীর্তনীয়ারাও পশ্াথপন্ত শাস্াবাধ সকল 
তুচ্ছ করে মানুষের প্রেমের মধ্যে মযান্তর সাধনা করে গেছেন । 

বাঙ্গালী সহাঁজয়া সাধকগণ সুর ও কথা "মালয়ে অপর সঙ্গতের সৃষ্টি 
করতে পারেন। এমনটি কেউই পারেন না। সোঁট প্রেম ভান্তর সংমিশ্রণে ভন্তের 
প্রাণ থেকে 'ানঃসৃত হয় । যেমন রসের আঠায় “পড়ে রস আস্বাদন করতে 
করতে মরণকে বরণ করতে "দ্বিধা বোধ করে না তেমন ভস্তও ভগবৎ প্রেমের রসে 
আপ্লুত হয়ে হাবৃডুব খেতে খেতে ভগবতলণলা দর্শন করতে থাকেন। কাঁর্তন 
গানের মূল অনন্প্রেরক শ্রীকৃঞণ ও শ্রীরাধা । যাঁদেরকে বৈষ্ণব অনন্ত প্রেমের 
আধার বলেছেন । শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ব্রজধামে এবং মথুরায় যে লীলা করেছিলেন 
তাঁদের ভাবজগতে সেই স্বরূপ দর্শন করতে ভন্তগণকে এক মহাভাবরাজ্যে 'নিয়ে 
যায়। মানব হৃদয়ে যে ভগবদমুখী ভাবসম্পদ আছে তার লৌহ কপাট কীর্তনের 
অপূর্ব ভাব প্রেরণায় খুলে গিয়োছল ॥ নদীয়া নবদ্বীপের পরম বৈষ্ণব সাধকদের 
কৃপায় আর মহাপ্রভুর নামের প্রভাবে কতশত পাপতাপী কীর্তটনের সুধামৃতে 
অবগাহন করে শান্তি পেয়োছল তার ইয়ত্তা নেই । খম্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রারজ্ভে স্বীবখ্যাত খেতুরের মহোৎসবে শ্রীচৈতন্যধমের আন্দোলনের প্রথম ভাগে 
আবাল বৃদ্ধ বাঁণতা গা ভাঁসয়ে 'দিয়োছলেন। তা কেবলমান্ত পশ্চিমবাংলার 
আপামর জনগণের মন হরন করেনি, সেই কীর্তন গানে 'বিমঃপ্ধ হয়ে বহহ ন্যায়ানষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ পাঁন্ডত উপবাঁত ত্যাগ করে মানুষের সেবায় আত্মানয়োগ করেছিলেন । 

বৈফবগণ কৃষ্ণ বিনা নিজেদেরকে অসহায় মনে করেন। কৃফই তাঁদের 
একমাল্ন কাম্য । তাঁরা রাধাভাৰে ভাবিত হয়ে নিজেদের বদ্ধ, বিদ্যা, মান এবং 
ধন সকলই জগদপ্রভয কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করে থাকেন। সেই ভস্তদের 
কণ্ঠ থেকে মধুর গীতগর্ীল সন্ধ্যায্ন কোন দেবালয়ে বা পল্লীর চণ্ডীমন্ডপে খোল 
করতাল খঞ্জনী সহকারে ধবানত হয় তখন মনে হয় যেন মর্তে স্বর্গ এসেছে । 
মহাপ্রভুর কীর্তন গানে গ্রামবাসীরা কেবল আনন্দে বহবল হয়ে পড়তেন তা নয় 
তাঁদের কাছে সংসার অসার বলে মনে হত। কীর্তন গান করতে করতে ভন্তগণ 
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অশ্রু বিগলিত নেনে ধুলায় লুটাত । বৈষব ভস্তগণ সামাজিক বর্ণের কল.ষতা ত্যাগ 
করে সকল জাতকে মাপন ভাইএর মতো বুকে টেনে নিয়োছলেন । নত্য, গীত 
এবং আভনয়লশলা সাধারণ পল্লীবাসীদের ভগবদ চিন্তাকে সর্বদা সজীব ও সজাগ 
করে রেখোঁছল । তাঁরা যাল্লার মধ্যে নিজেদের অন্তরে ভগবদ চিন্তা সর্বদাই 
জাগ্রত করে রাখতেন ॥ পশ্চিম বাংলার বৈষ্ণব সাধকগণ শ্রীচৈতন্যকে কৃষক এবং 
নবদবীপকে গুঞ্তবৃন্দাবন কঙ্পনা করতেন ॥ কীর্তন গান আধ্যাত্ম জ্জানের পথে 
চালনা করে। সেই জ্ঞান এত গভীর তা সহজ মানুষের বোধগম্যের অতণত। 
তাই বৈষব কণর্তনীয়াগণ প্রেমের মধ্যে দিয়ে আধ্যাঁত্মক প্রেম বুঝবার চেষ্টা 
করেছেন। পল্লশকাঁবরা হরগোৌরী ও কফ্রাধার ঘুগল প্রেম-আলেখ্যে সহজ সুরে 
সাবলশল ভাঁঙ্গমায় শান্ত পল্লশকে মুখর করে রাখেন। তাঁদের গানগীলতে 
ঘর সংসারের দুঃখ সুখের কথা ব্যস্ত হয়েছে । তাঁদের কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণ মিলন 
খুবই বিরহের । কাঁঠন সামাজক বম্ধনে প্রোমক যুগলের প্রেম মোটেই কেউ 
ক্ষুণ্ন করতে পারে ন। সেরকম হরপার্বতীর কাহনী তুলে ধরেছেন মমন্তুদ 
দারদ্রের মধ্যে, গৌরীর পিতার ধনাভিমানে দাঁরদ্রু শমশানবাসী শিবকে কিরকম 
লাঞ্ছনা সহা করতে হয়েছে । কন্যা সতী, সেজন্য পাঁতর লাঞ্ছনা সহ্য না করতে 
পেরে দেহ ত্যাগ করলেন এবং 1শবের স্ত্রীর প্রাতি গভীর ভালবাসা প্রভাত 
চন্্রগুীল আমাদের ঠিক সামাজক পণ প্রথার জন্য হাজার হাজার গরীব কন্যা- 
দায়গ্র্ত পিতার লাঞ্ছনা, কন্যার মৃত্যুবরণ প্রভৃতি হৃদয়বিদারক ঘটনা স্মরণ 
কারয়ে দেয় । সামাঁজক কলষতা যাতে নাশ হয় এবং সমাজে ন্যায় ও সাম্যের 
প্রতিষ্ঠা হয় তার জন্য পল্লীকাঁবরা গানের মধ্যে প্রাতফাঁলত করেছেন । পল্লশীকাঁব 
হরগোৌরনর বর্ণনা করতে 'গয়ে দৌখয়েছেন ছোট বড় সমস্ত বাধার ওপরে 
দাম্পত্যের বিজয় । হরগোরা প্রসঙ্গে আমাদের একান্নবত+ পাঁরবারক সমাজের 
আদর্শ রমণীর এক সজীব চিত্র তূলে ধরেছেন । স্বামী দীন দার ভিক্ষু 
যেরকমই হোক না কেন, রূপ-যৌবন-লাবণ্যবতা স্ত্রী তাঁর প্রাতি ভান্ত প্রীত ও 
প্রেম অক্ষ রেখোঁছলেন এ দষ্টাম্ত দুললভ। তাই লোককাব ম্্রীকে দাঁরদ্রের 
ধন, ভিখারশর অন্নপূর্ণা এবং রিন্ত গৃহের লক্ষমীর আসনে প্রাতান্ঠত করেছেন । 
হরগোরীর গান যেমন সমাজের গান তেমন রাধাকৃফের গান সৌোন্দ্যের 
গান। এর মধ্যে যে অধ্যাত্মের তত্ব আছে তা শাম অনাভজ্ঞ জনগণের কাছে 
অবান্তর । কারণ তত্ব যখন রূপকের ছচ্মবেশ ধারণ করে সাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চেন্টা করে তখন সে আপন তত্বরপ গোপন করে। বাহ্ারগেই 
সে সাধারণের হৃদয় হরণ করে থাকে । রাধাকফের রূপকের মধ্যে এমন একটি 
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পদার্থ আছে তাহা বাংলার বৈষব, অবৈষণব, তত্বজ্ঞানী ও মন্টু সকলেরই পক্ষে 
সমান উপভোগ্য সেজন্য তাহা ছড়ায়, গানে, কথায়, যাত্রায় প্রভাতিতে পাঁরব্যাপ্ত 
হতে পেরেছে । প্রেমের কাছে সবই তুচ্ছ। দারদ্রের মধ্যেও দাম্পত্য জীবনের 
আনন্দ অটুট থাকে তাহা জধ্যাত্ম প্রেমের স্পর্শে, দুঃখে মৃহ্ামান নর-নারীকে 
সাম্তবনা দেয়। 

পাঁশ্চমবাংলায় বৈষবদের মত আর এক দল গায়ক আমাদের মরা গাঙে জোয়ার 
এনোছলেন। তাঁরা সর্বসাধারণকে সামাজিক, নৌতক। বৈষাঁয়ক এবং আধ্যাত্মক 
অন:প্রেরণা দেবার জন্য দস গঠন করেছিলেন । প্রারম্ভে তাঁরা যে সকল গান 
রচনা করে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন তাতে বিদেশী শাসনকতাঁদের ভয় 
হয় । তাঁরা যে কোন প্রকারে এই কাঁবওয়ালাদের নষ্ট করবার জন্য আঁছলা খুজতে 
লাগলেন। কন্তু কবিদলেরও বেশশাদন প্রাতপাত্ত আর থাকল না। তাঁরাও 
সাধারণের কাছ থেকে 'বদায় 'নয়ে বড়লোকের আশ্রয়ে গিয়ে উঠলেন । তাঁরা 
কাঁবওর়ালাদের উচ্চ ভাবধারা গ্রহণ করলেন না। সারাদনের কর্মক্লান্তি লাঘবের 
জন্য বৈঠকখানায় তাঁদেরকে চ্ছান লেন । এই বড়লোকদের আনন্দ গবনোদনের 
জন্যে তাঁরা অশ্লীল গান রচনা করতে লাগলেন। তাতে ?নজেদের কাব্যশান্তর 
হাস পেতে লাগল আর পূুর্ববতঁ গুণীদের গানেতে নানা ভেজাল দিয়ে কোন 
রকমে পসার জাময়ে রাখলেন । ক্রমশঃ দেশটা বদেশনর চাপে দাঁরদ্র হয়ে পড়ায় 
আর বড় লোকদের আর্থক অবস্থা পড়ে যাওয়ায় কাবর গান আর এগোতে পারল 
না। যে সকল বড়লোক তাঁদের পৃন্ঠপোষকতার জন্য রইলেন তাঁরা সুরার মত 
ঝাঝাল রস চাইলেন। মূর্খ কাঁবর দলও প্রস্তূত হয়ে তাই পাঁরবেশন করে 
“উচৈ5স্বরে চার জোড়া ঢোল ও চার জোড়া কাঁশ সহযোগে সদলে" কর্ণীবদারক 
গানের লড়াই করে সর্বসাধারণের স্খ্যাতি অন করতে চাইছিল, যখন 
এ রকম বাঁভৎসতা চলাছল তখন কলকাতায় হরুঠাকুর কবিওয়ালা দেখা 'দিলেন। 
গতাঁন কাঁবওয়ালাদের কলঙ্ক মুছাবার জন্যে বিশেষ সচেষ্ট হলেন । একাঁদন তান 
রাজা নবকৃ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে পেশাদারী দলে সখ করে গাচ্ছলেন । রাজা 
তাঁর গান শুনে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে এক জোড়া শাল 'দতে গেলে 'তাঁন নিজেকে 
অপমানত বোধ করেন । তাতে রাজার কাঁবওয়ালা সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা 
জন্মোছল তা কেটে গেল। 'তাঁন তাঁকে সমাদর করলেন । রাজা নবক্‌্ণ বাহাদুরের 
যত্বে ও উৎসাহে হরুঠাকৃর পেশাদারী দল গঠন করেন। 

পশ্চিম বাংলায় যেমন বৈষব গান আছে তেমন শাস্তগানের প্রভাবও দেখা যায় । 
শান্তর প্রভাব কলকাতার কালাঘাট থেকে-বাঁভাব চ্ছানে বর্তমান। এমন একটি 


ক্র 
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গ্রাম নেই যেখানে পাশাপাঁীশ শিব, কালী ও বিষ্ণুর মন্দির নেই। হিন্দুরা 
এই 'িনাঁট দেবতাকে সমানভাবে পুজা করেন । শিব ও বিফুর চেয়ে ভস্তেরা 
কালকে ভয় করেন বেশী ॥। তাঁদের ধারণা এই দেবী এতই শান্তশালনণ যে 
মানুষকে যে কোন রূপে পাঁরবার্তত করে 1দতে পারেন। তাছাড়া কালশকে 
জগংমাতা হিসাবে পুজা করে আসছেন । বাঙালী কালা, দুর্গা প্রভাত মায়ের 
গভন্ব 'ভন্ন রূপ ধিন্তা করেযষে সাধনার সৃম্ট করোছলেন তা তনল্দ্ের সঙ্গে 
মেলে না। এ যেন মায়ের কাছে ছেলের আত্মীনবেদন । ভন্ত সন্তানেরা নিজের 
দেশের রূপকে মাটির মায়ের রূপ 'দয়োছল । ৃ 

মাটর মা তাঁদের ডাকে সাড়া 'দয়োছলেন। শাল্তর সাধনা ভক্তেরা গানের 
মধ্যে দিয়ে করে এসেছেন । আগমনী ও 'বজয়ার গান যখন শান্ত সাধকের দল 
দ্বারে দ্বারে গেয়ে বেড়ান তখন শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্দরের গৃহবধূরা চণুল হয়ে, 
উঠেন। সাধকগণ মত্তকার মাকে কেবল শান্ত রাঁপণী রূপে পুজা করেনান 
তাঁকে সত্যই মানবীয় মায়ের ম৩ পূজা করে এসেছেন । মায়ের চরণে ভক্তের দল 
কেবল অশ্রু দয়ে অথ্য“ দয়েছেন ॥ প্রাণের দেবতা বাংলার কতশত সন্তান আত্ম- 
হূতি দিয়েছিলেন তার শেষ নেই । তাঁদের মধ্যে যাঁরা মূম্ময়ী মাকে িন্ময়ী 
করে তুলোৌছলেন তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ, কমলাকান্তঃ কামাক্ষযাপা, রামকৃফ 
আরও কত সাধক । দেবী এখানে শুধু মাতা হয়ে তৃপ্ত হনান তান কন্যা আর 
প্রণায়নী হয়েও বাংলাদেশকে ধন্য করে গ্রেছেন। সাধক রামপ্রসাদ, "দ্বজদেব 
পেলেন কন্যারূপে আর রাঘবানম্দ পেলেন পত্বীরূপে। তাঁরা নিজেদের 
ষড়ীরপুকে বাল দলেন মায়ের ঘূপকান্ঠে। দেবীর সঙ্গে সহজ করে সম্ব্ধ 
পাতান কেবল মানত বাংলার ভক্তদের পক্ষে সম্ভব হয়োছিল। তারা কোনাদন 'বরাট 
শাস্ত জাল 'বাঁছয়ে ?নজেদেরকে বন্ধ ঘরে আটাকয়ে রাখেন নি । ভন্ত জগদন্বাকে 
সহজে আপনার করে নিয়েছিলেন । এই মায়ের গুণগান করতে সন্তানরা অধীর, 
হয়ে পড়তেন ॥ ম্বার্শদাবাদে ?িরীটেশবরী ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে 
দেবীর নামে চমৎকার সব গানের পালা আছে । অস্টম শতাব্দী 'কংবা তারও 
আগে থেকে বাংলা দেশে সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে তাম্লিক ভাবের দ:ট স্রোত 
চলছিল শৈবনাথমত এবং বৌদ্ধ সহজ মত । এই দুটি মতের সাধনায় ও দশনে 
1বশেষ পার্থক্য ছিল না। নাথ পন্হন সগ্যাসীরা নিজেদের 'যোগ। বা 'কাপা?লিক, 
বলতেন। এরা কানে নরাস্ছিক্‌ণ্ডল, কণ্ঠে নরাচ্িমালা, পায়ে নুপুর ও হাতে 
নরকপাল এবং গায়ে ছাই মাখতেন। এদের সমাজে বড় ঠাঁই ছিল না। 


রামপ্রসাদ এবং রামকৃষ্ণ তান্ন্রকতার ভান ভেঙ্গে দলেন। তখন আর তাঁন্ক 
২ 


-১৮ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কীত ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


যোগণদের স্থান হল না। তাঁরা সমগ্র মানব সমাজকে আড়দ্বরহণীন এবং আঁহংস 
নীতিতে মায়ের সাধনায় আত্মনিয়োগের উপদেশ দিলেন । বৈষব ও শান্ত 
সধামশ্রণে এক নত্দন সাধক সম্প্রদায়ের পুষ্টি হল। কপাল সাধকেরা কারণ, 
শাঁজা প্রভগত মাদকতা ত্যাগ করে ডুব দিলেন নতুন ভাবের আলোকে । 

পাশ্চমবাংলায় অপৌরাণক দেব দেবীর পূজা অবলম্বনে বহু গান ও গাথার 
সান্ট হয়েছিল । িষ্ুপুরের মদনমোহন, সত্যপীর, চণ্ডী, দঃ, কালণ প্রভৃতি 
দেবদেবীকে 'নয়ে যে গাথা সন্ট হল তাহা সকল জনগণের হৃদয়কে দ্রবীভূত 
করে ফেলে । পূর্বে পশ্চমবাংলায় ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রচালত ছিল । বর্ধমান 
ও হুগলী জেলার বাইরে এই পুজ্জা বিশেষ দেখা যায় না, ধমঠাকুরের গাজন ঠিক 
চড়ক বা শিবের গাজনের সময় শোনা যায় । শৈব নাথ ধর্ম থেকে এ মোটেই 
পৃথক নয় । যেমন শিবের গাজনে নানা অনুষ্ঠান বা পর্ব আছে সেরকম 
ধমঠাকূরের পূজায় গান ও নাচ দেখা যায় । অধ অন্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে 
মানকরাম গাত্গীল নামে একজন কাঁব ধর্ম মত্গল নামে একাট গাথা রচনা করেন । 
ধরেরি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ময়রভট্ট এবং রমাই পাণ্ডত একটি মনোরম গাথা করে 
গেছেন । এছাড়া হ'রিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, মনসার ভাসান প্রভাতি গাথাগ্ীল শীক্ষত 
সমাজে আদরণণয় হয়োছল । পাঁশ্চমবাংলায় দামনন চর নামে একি গাথা 
পাওয়া গেছে, চন্দ্রকমারদের উদ্যোগে দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহে আর কাঁলকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের সাহায্যে পূর্ববাংলার পল্লীগাথাগুল শাক্ষিত বাঙালীর দহষ্ট- 
গোচরে এসোছিল । এরকম কোন গাথা পাঁশচমবাংলায় পাওয়া যায় ন। 

যাঁদও পশ্চিমবাংলায় বিশেষ গাথার প্রচলন ছিল না তাহলেও চারণদের মত 
কাঁবদের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে চশুচুড়া, হুগলী, সগ্থগ্রাম, 
মোদনীপুরঃ বাঁকুড়া, বীরভমঃ বদ্ধমান প্রভূত হ্থানে বানজ্যের যে সুখময় 
বৈভব ছল তার কথা এই সকল কবিদের গানে শুনতে পাওয়া যায় । তাছাড়া 
পালা গানও প্রচালত ছিল। এখনও উদ্ধারণ দত্ত, নদের নিমাই, রামায়ণ ও 
মহাভারতের এবং দেবদেবীর পালাগনুলি গ্রাম্যজনগণকে আনন্দ দিয়ে থাকে । 
সেকালের দেবলশলাকে অবলম্বন করে যাল্রার প্রচলন হয়োছল । কোন উৎসব বা 
পূজায় মান্দর প্রাঙ্গনে কিংবা নাটমান্দরে বা মুনু্ত প্রাঙ্গনে সখের দল কিংবা 
পেশাদার দল যাল্লা করতেন । 

পাঁশ্চমবাংলায় লোকগীতের মধ্যে পাঁচাল খুবই জনীপ্রয়তা লাভ করোছল । 
লোকের মনোরঞ্জন করবার ছলে কাঁবওয়ালাদের মত পাঁচালীকার সমাজ জাতির 
নানা গলদ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার গরল সম্বশ্ধে বহ্‌ গান বাঁধতেন। পাঁচালী- 


পাঁশ্চমবাংলার লোকসংগ্গণত ৯১ 


কারদের মধ্যে সবশ্রেন্ঠ কাব দাশরাথ রায়ের নাম করা যায়। তাঁকে বাংলা সাহিত্যের 
শেষ শাল্জশালী কাঁবও বলা যায় । তান ছিলেন গায়ক, সাহাত্যক এবং সমাঙ্জ 
সংস্করক। সমগ্র পশ্চিম বাংলায় তাঁর নাম আজও ছাঁড়য়ে আছে ।॥। কয়েকখান 
পুস্তক 'তাঁন অনুরোধে পড়ে প্রকাশ করোছলেন । সমগ্র গ্রন্হাবলী প্রকাশের 
তর কোনাঁদনই আগ্রহ ছিল না। 'িনরহঞ্কার কবি আপনাকে প্রকাশ করতে 
চাইতেন না। সহরের আবহাওয়ার অন্তরালে থেকে নিজের সরল জাবন যাপন 
করতেন । 

দাশরাঁথ রায়ের জীবনী সম্বম্ধে ডঃ লুকৃমার সেন বলেছেন “বাঁধমঃজ ও 
পশলা দুই-ই বর্ধমান জেলার উত্তর-পৃব্বধিশে অবাঁস্থত। কাব গাঁয়কা অক্ষয় 
বাইীতির 'নিকট 'শক্ষা। বাইতিনী বয়সে বড় হইলেও দাশরথাী তাহার প্রণয় 
ছিল । বাহাতিন+র দলের দাশরাঁথ গাঁথনদারের কাজ কাঁরত ।, 

বহু পাঁচালকারের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় 
এবং রাঁসক রায়ের নাম খুবই পাঁরাচত । তাঁদের কাব্য প্রাতিভা দেখে 'বদ্যাসাগর 
মহাশয় মুগ্ধ হয়োছিলেন । পাঁচালীকার ও কাঁবওয়ালারা তৎকালীন সমাজের 
আবর্জনা পাঁরস্কার করে এক নির্মল ও কলুষহীন বাঙালী সমাজ সাষ্ট করতে 
বত হয়ৌছলেন। 

দাশরাথর আসল শিষ্য ছিলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২ ) 
[তান কু যাত্রা রচনা করে উচ্ছবাঁসত প্রশংসা লাভ করোছলেন। 


িজালতে এক পাঁচালী কাব 'ছিলেন তার নাম রাঁসকচন্দ্ু মণ্ডল । 

পাশ্চমবাংলায় লোককবিরা কৌতুকরসের গান রচনা করে চিরাচারত 
একঘে*য়ে গান থেকে কছ? রসের সণ্ার করে বাঙ্গালীর শুকনো মুখে হাসি ফুটিয়ে 
[ছিলেন । এরকম হাস্যরাঁসক কাঁবদের মধ্যে রামানন্দের গাঁজার গান বিশেষ 
প্রাসদ্ধঃ যেমন-__ 


£নের গৌরবেতে চিনাল না রে আরে গাঁজাখোর । ধুয়া । 
গাঁজার পাতা জলে ভাসে তাহা দেখ ভাঁত্গ হাসে 

আর এক ভাঁঙ্গ বলে ওরে জাহাদ এইল মোর 

ভাঁঞগ ঘরে শুঞ্া থাকে গগনেতে তার দেখে 

আর ভাঁঞ্গ উঠ্যা বলে বালাখানা মোর ॥ 

রামানন্দ নাড়ার বলে এক 'ছিলুম গাঁজা খাইলে 

চক্ষে হয় ঘোর। 


২০ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


এ ধরণের রুনা যেমন তামাকু সেবনে কতখানি আনম্দ পাওয়া যায় তারও 
চিন্ন গানেতে ত:লে ধরেছেন । তাঁর এ রকমের গানের মধ যেমন_ 

মা মৈলে যেন গুড়াকু তামাকু পাই । ধুয়া। 

উঠি আত নিশিভোরে হুকাঁট লইয্না করে 
গোয়াল দুয়ারে উকটট্যা বেড়াই ছই 

কয়্যা যাব অয়েরে মৈলে যখন শ্রাদ্ধ করে 

বংশ পট্যো টেন্যা ফেল্যা কোচড়ে তামাক: গড় দিয়া পণ্ড দেয় তাই 

দ্বজে রামানন্দ ভণে স্থান দও শ্রীচরণে 
জোড়ানলে তামাক খাইয়া স্বর্গে চল্যা যাই ॥। 

এ রকম হাসির গানে যাঁরা প্রাসাদ্ধ লাভ করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বগম্বর» 
হটুরাম চক্রবত+ প্রভাত সংগীত রচাঁয়তার নাম করা যেতে পারে। পাশ্িমবাংলায় 
গ্রামে গঞ্জে অজ্ঞাত নামা কত কবি কতশত গান মৌখক রচনা করে গেছেন আজও 
কেউ তার হিসাব রাখেন ন। 


বষ্ব সাহিতি) গ্রাস) কার্বাদর দান 


গ্রাম্য কাঁবরা ষে নকল সাহত্য প্রাতাঁদন গ্রামে, মাঠে, নদীর ঘাটে, হাটে, 
ক্ষুদ্ধ কৃ'ড়ে ঘরে তাঁদের পাঁরাধতে তৈরী করছে তা কেউটকে রাখে নি। 
এ মুখে মুখে সুদূর পল্লী থেকে পল্লীতে বিস্তৃত হয়েছে । গ্রামবাসীদের ভেতর 
কৃষক, রাখাল এবং মাঝ এরাই অপূর্য সাহত্যের সৃণ্টি করেছে । আজকাল 
এঁদকে ভদ্র শ্রেণীদের কিছ গিছ? দ্টি আকর্ষণ করলেও সম্পূর্ণ উদ্ধার হয় 'ন। 
আমাদের দেশে যত রকমের গান গীত হয় তাদের মধ্যে কীর্তন, বাউল, মর্শদশ, 
ভাটয়ালী, জাগ প্রভৃতি গান যেমন শ্রহীতমধূর তেমনি ভাব ও দারশীনক তত্বেও 
উচ্চ স্থান আঁধকার করতে পারে । মানবের প্রাণের সহজ আবেগ এমন সরল 
কথায় পথবীর অন্য কোন গানে আছে 'কনা সন্দেহ । এখানে মানুষের মনে 
সুক্ষ থেকে সক্ষম তন্ত্র বেজে ওঠে । এককালে এই বাংলায় কত শত গান এবং 
প্রত্যেক গানের এক একাঁট রূপ ছিল তা বাঙালী ভুলে যাচ্ছে । পুবে" গ্রামই 
ছিল প্রত্যেকের বাসভাম । বর্তমানে গ্রামগুঁল ধ্বংসের মুখে চলেছে । যেখানে 
বার মাসে তের পার্বণ লেগে থাকত এখন সে স্থান অরণ্যে পারণত হয়েছে । 
মান্দরে সাঁঝ দেওয়া হয় না, কেউ আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে কলধ্ান করে 
না। চারাঁদকে 'ি বভনীবকা, যেন সারা গ্রামে আর যারা বেচে আছে তাদেরকে 
ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে । হায়! একদিন এমন ছিল যখন ভিখারী “জয় রাধে, 
বলে ভিক্ষা করতে আসলে কৌতুহলী গৃহকর্তী থেকে নবগহাণ্ঠত বধূগণ তাকে 
একটি কণর্তন গাইবার জন্য অনুরোধ করত ॥। ভিখারী খঞ্জনী বাঁজয়ে কত 
রসমধুর গান গেয়ে সকলে চিত্ত বনোদন করত আর খঞ্জনীর তালে তালে গান 
আরও শ্রাতমধুর হয়ে আরও শ্রোতা ডেকে আনত । চাষীরা সারাদন খেটে খুটে 
এসে সন্ধ্যার সময় সকলে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে কর্তন গেয়ে তাদের সুখ দুঃখের 
বোঝা শ্রীগাঁবন্দের চরণে নিবেদন করে হৃদয়ের ভার লাঘব করত । 

কেবল বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষ এই রাধাকৃষ্ণের অপর্ব রুপে ও লালায় 
মুণ্ধ হয়ে তাদের মান, প্রাণ ও ধন সকলই তুচ্ছ জ্ঞান করে ব্লজধামে গিয়ে সন্ন্যাসী 
হতেন। বৈষ্ণব উচ্চসাহত্যে মীরা, চণ্ডীদাস, 'বদ্যাপাঁত প্রভৃতি পদকতগিণ 


২২ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংগ্কৃতি ও স্যাহত্য প্রসঙ্গে 


যেরকম উচ্চভাবাপন্ন সহাজয়া সাহত্যের সৃষ্ট করোছলেন সেই গ্রাম্য. কাঁবগণ 
বৈষ্ণব লোক-সাহত্যে অমর দান করে গেছে তা আমাদের ব্গ বৈষফব সাহত্যে 
অক্ষয় হয়ে থাকবে । বৈষ্ণব উচঢাঙ্গনণ বৈষ্ণব পদাবলীতে যে উচ্চভাবও ছন্দঝগ্কার 
আছে সেরকম গ্রাম্য কাঁবতার মধ্যেও সেই ভাব বহন করে আনে । 

বাংলা গ্রাম্য বৈব সাহত্য গ্রামের নিরক্ষর কষাণদের মুখ থেকে বের হলেও 
তাতে কোন ভাব ও সৌন্দর্যের অত্গহানন হয়ান। এ সকল গান প্রথমে বাংলার 
কবির দল গেয়োছিল । এই কাঁবদলের গান বৈষ্ণব সাহত্যে যা রেখে গেছে তাতে 
অনপ্রাস বা ব্যাকরণের ধার ধারে নি। এদের কাঁবতায় এমন রাগ আছে ঘা 
শ্রোতাদের আপনা থেকে মধ করে । এই কাঁবর দলের রাঁচিত বৈষণব সাধকদের 
প্রধান উপাস্য দেবতা “রাধাকষ্ণ তাঁদেরকে 'নয়ে নানা ভাঙ্গমায় নানা গানে 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করত । কাঁবর দলের প্রধান গানের নায়কা রাধা ও তাঁর 
সখীজনকে য়ে নানা শৃঙ্গার রসের জন্য কাঁবর গান আর বেশী 'দন টিকে 
থাকতে পারলা না। যারা রাধাময় জগৎ ও যাদের রসজ্ঞান আছে, তারা এ সহ্য, 
করতে পারল না। কাঁবর গানের সম্মান যেখানে উচ্চস্তরে ছিল ব্লমশঃ উৎকট 
মাধূর্যহশন নারীদের বানযে নানা রকমের আবমৃষ্যকারতা ও 'িথ্যা অলৎকার 
দেবার প্রয়াস হয়েছে । 

বাংলার চতুদশ শতাব্দীতে যে নব সাহত্য জেগোঁছল তা চৈতন্যদেবের 
আ'বিভাঁবে ও মুসলমান ধের প্রচারে অপরাঁদকে বাংলা ভাষায় ধর্ম প্রভাব এদবাট 
কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নব ভাবে জাগ্রত হল । চৈতন্যদেবের প্‌বে বাংলা 
দেশ কেবল সংস্কৃত চচ1 ঠনয়ে থাকত, সেজন্য সাধারণ ব্যান্তদের ওপর তেমন 
দৃঁ্ট ছিল না। চৈতন্যদেব যখন তাঁর নব ধর্ম সারা বাংলা ও ওাঁড়ষায় প্রচার 
করলেন তখন বাংলার প্রাণে নব ভাবের জোয়ার এল, তারপরে গ্রাম্য কাঁবরা 
রাধাকষ্ের রূপ এবং চৈতন্যদেবের নামকীর্তন করে তাদের জ্রীবন সার্থক করত । 
চৈতনাদেবের আগে ব্রাক্ষণ, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের চাপে সাধারণ নধ্যাবিত্ত শ্রেণী 
অকুলে ভাসাছলেন । চৈতন্যদেবকে পেয়ে তাঁরা অকুলে কূল পেলেন এবং 
তাঁদের জীবন সার্থক হল। চৈতন্যদেব যে প্রেম ধর্ম প্রচার করলেন তাতে 
পামর আপমর 'হন্দু মুসলমান সকলেই ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তাঁরই ছায়ায় 
আশ্রয় নিলেন । চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে কংফ্দাস কাঁবরাজ চৈতন্য চরিতামৃত 
এবং অন্যান্য বৈষ্ণব সাধকগণ চৈতন্য ভাগবৎ, চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভাত বৈষ্ণব 
ধের শ্রেষ্ঠ গ্রন্হ রচনা করলেন । চৈতৃন্যদেব ঈশ্বর প্রেমের যে আদর্শ দোখয়েছেন 
তা জগতে অতলনীয় “রূপ লাগি আখ ঝরে গুণে মন ভোর । প্রাত অঞ্গ 


বৈষ্ব সাহত্যে গ্রামা কাঁবদের দান ২৩ 


লাগি কাঁদে প্রাত অঙ্গ মোর । ঈশ্বরের সত্বা তাঁর প্রাতি অনুরাগ বল্পনার 
বস্তু নয় । এই অলৌকিক রস আস্বাদযোগ্য ও আম্বাঁদত হয়েছে এই তান 
সগ্রমাণ করেছেন। তাঁর প্রেমে আজ বাংলাদেশ ভরপুর । বাংলার দূর 
দুরান্তরে নগরে ও পল্লীতে ঘরে ঘরে গৌরাত্গের নাম কীিতি। চাষা 
লাঙ্গল ফেলে, কামার হাতঃরণ ছেরে, তাঁতি বন্ত্ বয়ন রেখে সন্ধ্যায় খোল করতাল 
নয়ে বসে। বাংলায় এমন পল্লী নেই বললেও অত্যান্ত হয়না যেখানে 
গোৌরাত্গের নাম কীর্তন হয় না। সমস্ত বাংলা ও ওাঁড়ষার তান মালক। 
[তান খুব বড় পাণ্ডত বা তাঁক্ক ছিলেন কিংবা কোন অলোৌকিক কাণ্ড 
করেছেন, চাষাদের গানে তার উল্লেখ নেই, এমনাক তার 'দগ্বজয়ন জয় 
ক ষড়ভুজ দর্শন প্রভততর কথা একবারও তারা বলোন। তারা যে 
1নত্য সম্ধ্যায় তাঁর জন্য ভান্ত ফুলের অর্থ সাজায় তা সহজ সরল কথার 
সরাঁভ মাখা । 

আমার গোরা জাতের 'াবচার মানে নারে 

দেখাব যাঁদ আয় সকলে 
দেখোছ রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা 
তারে ধার ধার মনে কার ধরতে গিয়ে আর 
পেলাম না। 

সে মানুষ চেয়ে চেয়ে ফারতেছে পাগল হয়ে 

মরমে জহলছে আগুন আর নিবে না। 

আমায় বলে বলুক লোকে মন্দঃ বিরহে আর 

প্রাণ বাচে না। 

"যান আমাদের অন্তরঙ্গ থেকে অন্তরঞ্গ, চিরসঃহদ একমান্র অবলম্বন, 
দুঃখের দিনের অবসানে যাঁব চরণকমল পাব বলে জীবন ধারণ, সেই পরম 
আশ্রয়, রূপেশ্বর প্রিয় বন্ধুর 'যাঁন সন্ধান দযেছেন, সেই সোনার মানুষাটর 
জন্য জাতীয় ব্যাকৃলতা বাংলার শত সহস্র গ্রামে ফুটে উঠেছে। 

এ দুঁট চরণ হাটে মাঠে শোনা যায় 'ভজ গৌরাতগ, লহ গৌরাঙ্গ, কহ 
গোরাত্গের নাম । এগান প্রত্যেকের মুখে আজও শোনা যায় ॥ এতে কোন 
বাদ্যের প্রয়োজন হয় নাবা সময়ের প্রয়োজন হয় নাঃ যখন তখন বৈষ্ণব মান্রই 
গেয়ে থাকেন। এ থেকে বুঝা যায় বাংলার 'হন্দগণ গৌরাঙ্গকে কত আপনার 
করে নয়েছেন । গৌরাখ্গের সঙ্গে নিতাই এসে 'মালত হয়েছিলেন । তাঁর 
অপুব সাধনা ও জীবের প্রাত শিক্ষা, প্রেম ও কণ্টস্সাহফতা সারা বঙ্গবাসগকে 


২৪ পশ্চিমব্গে লোকসংস্কাত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


এই নিতাই গৌরাখ্গের সহোদর ভাই বলে স্মরণ কাঁরয়ে দেয়'। তাই একট গ্রাম্য 
কাব গেয়েছে__ 
“এসো গৌরনিতাই তোমরা দুভাই 
ও এসো এসো আমার কাছে, 
বড় ভয় পেয়ে তোমাদের ডাক 
হায়রে গৌরাঙ্গ এস আমার কাছে 
বাহৃতে যে চাঁদ ধরব বলে, হায়রে সে চাঁদ 
গগণে ছেয়ে গেছে 
যমের হাতে দেখলাম হায়রে ঘম ক বে*ধে 
লইতে আসে । 
নিতাই গৌর ভ্রাতৃমৃর্তর পরাকাগ্ঠা, তাঁরা যে বিরাট প্রেমের রূপ 
দেখিয়েছেন সেরকম কেউ দেখোন। তাই বৈষ্ণবগণ তাঁদের নাম 
সংকীর্তন করেষে তাঁঞ্ত এবং হৃদয়ের মধ্যে শান্তি অনুভব করোছলেন 
সেরকম তাদের দগ্ধ হৃদয়ে আর কেউ সুধারস ঢালোন । বাংলার বৈষ্ণব সাহত্যে 
ও ইতিহাসে 'নতাইএর নাম উত্জল হয়ে আছে । তান “জগাই ও মাধাই, 
নামে দ্‌ষ্ট প্রকাতর লোকের মধ্যে তাঁর হাঁরনাম সুধারস তাদের ওপর 1সণ্ন 
করতে তারা পশহ প্রকৃতি থেকে মানবধর্ম বুঝতে পারল । তাই আজও শোনা 
যায় 'ভক্র নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরেক হরে রাম” । এরই প্রাতিধান 
গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক বৈষ্বের মুখে প্রাতিধানত হচ্ছে । বাংলার কান্ট ও 
সংস্কৃতি থেকে গ্রামকে বাদ দিলে চলবে না। কারণ সাধারণের মধ্যে যতক্ষণ 
না আমার্দের কোন ধর্ম ও সংস্কৃতি পৌছচ্ছে ততক্ষণ তার মূল্য বুঝা যায় না। 
ীনতাই আমাদের বাংলার যে ক সম্পদ রেখে গেছেন তা গ্রাম্য কাবর গানে জানা 
যায়-_ 
1নতাই আমার পরম দয়াল, 
জীবকে হারনাম 'বিলায়, 
ও ীানতাই জাতের গবচার করে নারে, 
জীবকে হরিনাম বলায়, 
হঁরনামের তরী নিতাই কান্ডারী 
হার নামে তর বহে যায় । 
নিতাই অদ্বৈত তাহার সাঁহত 'নত্যানম্দ 
রসনা, 


বৈষ্ণব সাহত্যো গ্রাম্য ক'বদের দান ২৫ 


লয়ে গঞ্গাধরে, এস কোলে কোরে হেরিয়ে 
তাপের প্রাণ জংড়াই, 
উজান বাতাসে মনের উল্লাসে সাধু মহাজন 
পারে যায়। 
আয় আয় তোরা'কে কে যাঁব। 
নদীয়া নগরে প্রাতি ঘরে ঘরে জবকে হারর 
নাম বিলায়। 
এই গানের মধ্যে কোন রসের বৈশিষ্ট্য হারায় ন। গ্রাম্য কাঁবর গান সার্থক 
হয়েছে । নতাই জাতির মধ্যে যে হীনতা এবং উচ্চ ও নচ প্রভেদ তা ঘুচিয়ে 
কতথান বাঙ্গালীর উপকার করেছিলেন এবং তামাঁসকদেরকে সহজ সরল করে 
কতখা'ন তাদের শ্রদ্ধার পান্ত হয়েছিল উপরের গান খেকে বেশ বুঝা যায়। 
আজ তাই দেখা যায় বাংলার প্রাত গ্রামে সারল্যের প্রাতম:র্ত সামনে এসে 
দাঁড়ায় । বড় পাণ্ডত ও 'বদ্বানের গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল। তাঁরাও ততৃণদপি 
সুনীচেন তরোরব সাহফণুনা” হলেন । সারা বাংলা ধন্য হল। 
গৌরাঙ্গের আর একাঁট নাম ছল ?নমাই। কোন পাঁণ্ডত মনে করেন তান 
কৃষ্ণের পূর্ণবতার, তাঁর বাল্য লালায় ব্রজের কের সঙ্গে বহ্‌ মিল আছে । 
পাঁচ বছরের শিশু চৈতন্য গংগার তীরে ক্রীড়া, লীলা-আতাশশু মেয়েদের 
সঙ্গে খেলা ও কলহ করতেন, তা দেখে মনে হয় নদীয়া বুন্দাবনে কোন তফাৎ 
নেই। একদন এক আতাথকে অন্ন দিলে তান ঘখন ঠাকৃরকে নবেদন 
করাছলেন সে সময় নিমাই এসে তার অন্ন ভক্ষণ করেন ॥। তিন বললেন পপুবে 
শুনোছিলাম যেন নন্দের কুমার । 'নমাই যখন সংসার ত্যাগ করে যান 
মায়ের মত পাড়া প্রাতবেশীর প্রাণে ভীষণ আঘাত লেগোছিল-জাগ গানে 
1নমায়ের বর্ণনা আছে-_ 
গনমাই দুঃখীনর ধন, 
হঃখ পসরার বেটারে নিমাই ওরে 
নলরতন, ইত্যাঁদ 
(জাগ গান উত্তর বঙ্গের প্রিয় গ্রাম্য গান। রাখাল বালকেরা সমস্ত পৌষ 
মাস ধরে রাত জেগে দল বেধে গান গাইতে থাকে । এই জাগ গান সোনাপীর, 
শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষের জীবনী অবলগ্বন করে রচিত । শ্রীকৃষের সঙ্গে 
রাখাল বালকদের গভীর যোগাযোগ আছে । কংফ্যান্রা বা গোম্ঠযান্রা ও গ্রাম্য 
যাত্রার তাঁন নায়ক ॥ রাখাল বালকেরা শ্রীকৃষচকে অবলম্বন করে গান রচনা 


২৬ পশ্চিমবঙ্গে লোকসংকাৃতি ও সাহত্য প্রসঙ্গ 


করে গ্রামবাসীদেরকে গান গেয়ে শোনায় এবং যৎসামান্য ভিক্ষা পেয়ে থাকে ] 
শ্রীচৈতন্য কৃঞ্ণনামে পাগল হয়ে যেতেন। তান ক্‌ফময় জগতে থাকতেন, 
তাঁর অপার করুণায় বাংলা ও ওঁড়ষা, মথ্‌রা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান এই ক্‌ফ- 
প্রেমে মৃণ্ধ হয়ে গিয়েছিল । তাই কোন গ্রাম্য ভন্তকাঁব গেয়েছে £ 

কঙ্ণ প্রেমের প্রেমিক মানুষ যেজন হয়, 

তার চিহু একাঁট আছে বটে, নয়ন দেখলে 

কৃ দুঃখী, কফ সুখী, কংষ্ণ ভন্ত মানুষ দেখিজানা যায় 

ক. কথা বলাবাল করে সর্বদায়, 

জলে কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ণ, গগন মণ্ডলে কৃষ্ণ 

অন্তর বাহরে কৃষ্ণ, এদেহে হয় উদয়। 

আনে না সে অন্য কথা সর্বদাই কৃষ্ণ কথা 

কষ কথা করে লতাঃ কৃ গুণ গায় । 

কৃষ্ের সঙ্গে সতগ কার, বেড়ায় যেন পাগল প্রায় । 

কবে হবে আশা পূণ সংসার হোর শৃণয, 

সার করোছ শ্রীচৈতন্য, নন্দের নন্দলাল। 

গোৌসাই অটল চাঁদ বলে, যে ভাব আছে 


. মধুর কাছে 
সে ভাব 'ক তুই পারাব পাগল, 


এ ছেলের হাতের মোয়া নয় । 

এমন সহজ সরল ভাষায় সাধনতত্ব ব্াঝয়েছেন তা থেকে পাঁন্ডত ও মূর্খ 
সকলেই শিক্ষা করতে পারবে । চৈতন্য কলিষ্‌গে ম্যান্তর সাধনা নাম সংকীতনের 
মধ্যে দেখালেন। কূষফকে আমরা দেখতে পাইীন। বাংলা দৌখয়েছে 
শ্রীচৈতন্যকে, তাই দেখে তার জীবন সার্থক হয়েছে । এমন অপূর্ প্রেমবিকাশ 
পৃথবীতে কেউ কোনাঁদন দেখোন । গাতায় শ্রীভগবান কৃ অর্জহনকে উপদেশ 
গদচ্ছেন সাধনের পথ দিয়ে, সেই সাধনের পথ আত সংকট তা উচ্চমার্গদের 
জন্য, যারা পৃথিবীতে ভালমন্দ সবই বুঝেছে তাদের জন্য । সাধারণ 
লোকদের মত কিছু দেখায়ান। শ্রীচৈতন্যদেব সেই অভাব পুরণ করলেন। 
অ।মাদের নামের সঙ্গে ভগবানের নাম জাড়ত, প্রাত পদে পদে আমাদের কৃঞ্চকে 
"মরণ করে বলতে হয় ॥। এমনক মৃত্য হলে “হরিবোল" বলে শব বহন করে 
শনয়ে যায় । কাঁলযুগে কৃষ্চৈতন্য আমাদের উদ্ধার করবার জন্য এসোছিলেন, 
তান প2াথবার প্রাতাঁট অণুপরমাণুকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করোছলেন, কোথায় 
গেলে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাব । একজন ম:দলমান কাব গেয়েছে_ 
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বল দেখ ?ক বাধ কাঁরব 
কানুর পারত বড় পরমাদ 
দৈবে মারয়া যাব । 
আমাদের আঁন্তমকালে গুরু ছাড়া গাঁতি নেই । গুরু ছাড়া কেউ মান্তর পথ 
দেখাতে পারবে না। তাই একাট গ্রাম্য মর্মের সত্গে গেয়েছে__ 
আমার আঁম্তমকালে শ্রচরণ দর্শন দও 


আর কিছ: চাই না গুরু ব্রজে যেতে 
সত্গে নিও, 
এ ত আমার জীর্ণ তরী 


ভব সাগরে দিলাম পার 
গুরু উপায় কি কার 
যখন ঘোর তুফানে হেলবে তরা; 
সে সময় কান্ডারী হইও । 
উপাঁরউন্ত গানাঁট মর্শদী গান । এই গানের মধ্যে জীবনের সাড়া পাওয়া 
যায়। কাঁবর, দাদ প্রভাত দোহার ভেতর এই সুর পাওয়া ঘায়। কীতনের 
ত কথাই নেই। 
বাংলার বাউল কাঁবদের গান একদিন সারা বাংলাকে তাদের একতারা ও 
গমঠে সুরে মুগ্ধ করে দিয়োছল । ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গ্রন্হে এর ব্যবহার 
পাওয়া যায় । চৈতনাচারতামৃতে পাই “বাউলকে কাঁহও লোক হইল বাউল ।, 
আমি বাটগানের একটি উদাহরণ দিয়ে উপসংহার করব । ঘাট; গান সম্ভবত 
যমুনার ঘাটের সত্গে এ গানগ্ীল যুস্ত বলেই ঘাটু নাম হয়েছে। 
মনের মানুষ যেখানে 
আমি কোন সন্ধানে যাই সেখানে ? 
( ভোলা মন ) সাঁতাঁল পর্বতের নীচে, 
সেইখানে মন রায় আছে 
কত সাধুর তরী যাচ্ছে মারা 
পাঁড়য়৷ নদীর ঢেউ ত.ফানে, 
রাঁসক যারা, পার হয় তারা 
তারা নদীর ঢেউ চিনে ; 
কত সাধুর তরা ঘাচ্ছে মারা 
পাঁড়য়া নদীর ঢেউ ত:ফানে ।* 


* 'সিথি বৈষব সাঁম্মলনগর ৬ষ্ঠ বাষক আধবেশনে ২২শে সেপ্টেম্বর ১১৪৫ সাত্ত্য 
শাখায় পাঠিত । 


প্রাচীন কবির গান 


কাঁবর গান বাংলায় একাঁদনে ভ*ুইফুড়ে ওঠোন, এ দনের পর দন বহু কাব্য 
রসের রস গ্রহণ করে হৃষ্টপৃষ্ট হয়ে উঠেছিল । বাংলার নিজস্ব যত রকমের 
সংগত ও শিল্প আছে তার মধ্যে কাবর গান 'িশেষ সমাদর লাভ করোছিল । 
কত যুগের স্তরে স্তরে সঞ্গীতের মাধূর্য বাংলার গ্রাম্য জনগণের ভেতর জমতে 
জমতে একাঁদন অগ্নৃৎপাতের মত কৃষককলদের মুখ থেকে উদ্গীরণ হতে থাকে ॥ 
বাক্যের ভাব স্রোতে বাংলার প্রাতাট লোক যেন নতুন আলো পেল । মানবের 
জীবনের স্ফর্ত সেই সঙ্গে তালে তাল দিয়ে নেচে উঠল । কাব গায়কদের 
প্রশংসা দেশদেশাশ্তরে ছেয়ে গেল। বাংলা তখন কাব্য জগতে খুব উচ্চ স্থান 
পেল । বাগ্গলার এই কাঁব-সত্গীত থেকে গীত কাবতা ও বহু নানা রকমের 
রসাত্মক, ভাবব্যঞ্জক ও নানা রসপ্রাধান্য কাব্যসৃষ্ট হয়েছিল। এই গানগাীল 
কেবল প্রাণের আবেগ ব্যঞ্জক নয়, এর মধ্যে ভাষা, ছন্দ, রাগ ও রাগনী সকল 
সৌন্দর্য বর্তমান । এই গ্রাম্য সত্গীতের এমন সৌন্দয* দেখে রাজা থেকে জাঁম- 
দারেরা পর্যন্ত তাদের পৃষ্ঠপোষক হলেন ॥ কব্লমশঃ কাঁবর দলের মধ্যে ভেদ 
[বিসম্বাদ হেত; দট দলে 'বভন্ত হয়ে গেল । প্রথমঁট হল পাঁচালনীর কাঁব এবং 
শেষাঁট দাঁড়া কাঁব। পাঁচালী কাঁবর বিষয়বস্তু বৈষব ও শান্ত সংগীতে আবদ্ধ 
ছিল আর দাঁড়া কাঁবদের কাঁবওয়ালা বলত । দাঁড়াকাঁব বা কাঁবর দল রাঞ্জদরবার 
ও জাঁমদারদের মনোরঞ্জন করতে লাগল আর পাঁচালী কাঁবর দল গ্রাম্য জনগণের 
কম'ক্লান্ত লাঘব করবার জন্য গ্রামের দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে বেড়াত । ব্লমশঃ 
গ্রাম্য চারণ কবির দলগহীল ধবংস হতে লাগল । একাদন তারা আমাদের দেশে 
জনাশক্ষার ভার নিয়ে পল্লশর অজ্ঞ মুর্খদের নানা জ্ঞানে আলোকপাত করত । 
বাংলায় কবির গান এক সময় যে রস পাঁরবেশন করোছল তাতে বাংলার জনগণের 
পরম তাঁঞ্চ ও বহকালের আশা পূর্ণ হয়োছল । কাঁবর গ্রানের কাব্যরস 
কিছাদনপরে জয়াতে পাঁরণত হল সে সথ্চে পেশাদারী কাঁবর গান বেশীদন 
বাংলায় টিকল না কারণ তাদের উপযোগী পয়সা দিয়ে গান ₹শানবার ধের্ 
তখন আর ?বশেষ লোকের ছিল না! 
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আমাদের কিছু কাব দলের সম্বম্ধে যে ধারণা জন্মোছল তাতে আমরা 
তাদেরকে হান করোছি। এই কাঁবগানকে অনেক পাণ্ডিত ব্যক্তি দুষ্ট বলে অভিমত 
প্রকাশ করেছেন । অনেকে সংগীতের কবর অবস্থা বলে প্রাতপন্ন করেছেন । 
রব'ম্্রনাথ বলেছেন 'উপাচ্ছত মতো সাধারণের মনোরঞ্জন করবার ভার লইয়া 
কাঁব দলের গান, ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধ ও নৈপুন্য বসন "দয়া কেবল 
সলভ অন্যপ্রাস ও ঝুটা অলংকার লইয়া কাজ সারয়া দয়াছে, ভাবের কাঁবত্ব 
সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। পূর্ববতাঁ শান্ত এবং 
বৈষ্ণব মহাজনাঁদগের ভাবগহীলকে অত্যন্ত তরল এবং গফকা কাঁরয়া, কাবগণ 
সহরের শ্রোতাঁদগকে সুলভ মূল্যে জোগাইয়াছেন। তাহাদের যাহা সংযত 
ছিল এখানে তাহা শীথল এবং 'বিকীর্ণ। তাঁহাদের কুঞ্জবনে যাহা পৃস্প 
আকারে ফুটিত এখানে তাহা বাঁসব্যঞ্জন আকারে সংমাশ্রত। সবকাঁবর দল 
যাঁদও এক প্রকার ছিল না, তাদের ভেতর উীন্তুর ও প্রেমের সৌন্দর্যকে অবহেলা 
করতে পার না। মানুষের মন চারাদকে ছাঁড়য়ে আছে তাকে নত্‌ন ভাবে 
ও সৌন্দয্যে দেখানই কবিদলের সৃষ্ট । সব দলের মধ্যে দোষগুণ আছে 
কেবল একে দোষ দেওয়া চলে না। প্রায়ই দেখা যায় বাংলার কবিরদল কৃষ্ণরাধা 
বিষয়ক গান করতে খুব ভালবাসতেন তার কয়েকাঁট উদাহরণ দলে পাঁরচ্কার 
হয়ে যাবে । দাঁড়া কাঁবগানের সখাসংবাদ, মাথুর বিষয়ক ও বিরহ গানগীল 
গুরত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার করে আছে। শ্রোতারা শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন, 
মথনরার রাজা হওয়া, কুব্জার সঙ্গে মালিত হওয়া, অক্লুরের ও বৃন্দার গমনা- 
গমন ও সংবাদ আদানপ্রদান নয় মাথুর বিষয়ক গানগ্দাল খুবই ভালবাসতেন ॥ 
রাম বসু-- অজ সাথ এক রূপ 

[নরাখলাম হায় 

নীর মাঝে যেন স্থির 

সৌদামনী প্রায় 

ঢেউ দিও না কেউ 

এ জলে বলে কিশোর? 

দরশনে দাগা দলে 

হইবে সই পাতকী। 

হরু ঠাকুর--কদম্ব তলে কে গো বাঁশী বাজায় 
এতাঁদনো আ'ম যমুনা জলে 
আম এমনো মোহনো মুরাঁতি কখনো 
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দোখান এসে হেথায় । 
পরাণ ?সংহ--দেখ দেখ হে শ্যাম 
রাখ রাখ হে দাসীর সম্মান 
এ গোকুলে 
নারীর মধ্যে যে সতী আমি 
সকাল জান তুম 
দননাথ হে, কেন কর বণনা হে 
'ছদ্রু কুদ্ভেতে বার 
যাঁদ না ?নতে পার 
তবু যমুনায় মারব হরি হার বলে । 
লাল--কি আশ্চর্য ?ক মাধূর্যয হেরিলাম কাননের মাঝে 
এ নীরদবরণী ধনী কে গো নীলশতদল বরাজে । 
কই গো কুটীলে বলে দেখাও আজ সেই বনমালী 
আর সেই কালী করে ধরে বাঁশী 
মুখেতে হাঁসি, বরে কত সধারাশ 
বন্দাবনে কে শুনাবে বাঁশীর গান 
কাজ নাই বেশভ্ষণে কৃষ্ণ বনে এখান ত্যাজব প্রাণ । 
বৈধব সাহত্যে কৃষ্রাধার প্রেম, তাকে লীলা বলা হয়েছে । তা খুব উচ্চ 
ধারণার অতীত । একে মনে মনে অনুভব না করলে তাকে বুঝা যায় না। 
মানবের মনের ক্লেদ ও দুষণীয় চিন্তা যখনই কংঞ্চরাধাকে সামনে আনা যায় 
তখনই তা দূর হয়ে যায়। এমন চমৎকার আঁভব্যান্ত অন্য কোন গানে আছে 
ি না সন্দেহ। হরু ঠাকুরের আর একাঁট গানে পাই কৃষের মথুরা গমনে 
বৃন্দাবন দুঃখে বিহবল হয়ে পড়েছে । 
মহড়া ৷ এক অকণ্মাৎ ব্জে বজ্বাঘাত 
কে আনল রথ গোকুলে 
রথ হোঁরয়ে ভাঁস অকুলে। 
অক্কুর সাহতে, কৃষ্ণ কেন রথে, 
বাঁঝ মথুরাতে চলিলে 
রাধার চরণ ত্যজিলে 
রাধানাথ ?ক শেষ রাধারে পাইলে । 
খাদ। শ্যাম ভেবে দেখ মনে তোমার কারণে 
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ব্রজঞ্গণাগণে উদাসী 
নাই অন্য ভাব শুনহে মাধব 
তোমার প্রেমের প্রয়াসী । 
[চিতেন£ নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী । 
তথা আপ গোপন সকলে 
পাড়ন৪ 'দয়ে বিসর্জন কুলশীলে, 
ফুকাঃ এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাস । 
মেলতা £ এই দোষে কিহে ত্যাজলে। 
অণ্তরা £ শ্যাম যায় মধুপুরী নিষেধ না কার 
থাক হার যথা সুখ পাও। 
একবার হাস্য বদনে; বাঁকম নয়নে 
ব্রজ গোপটণর পানে ফিরে চাও 
চিতেন£ জনমের মত শ্রীচরণ দুখান, হোরি 
হে নয়ণে শ্রীহরি 
পাড়ন£ আর হেরিব আশা না কার 
ফ'ুকাঃ হৃদয়ের ধন তম গোপাসার 
মেলতা £ হৃদে বজ্ব হান চাললে 


সেকালে কলকাতায় কাবর লড়াই খুবই জনাপ্রয় 'ছিল। প্রত্যেক ধনীদের 
গৃহে পৃজাপার্বনে তারা দরদালানের অত্গনে কবিগানের ও কাঁবর লড়াই-এর 
আসর বসাতেন। সেই সময়কার অথাৎ উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষে বিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্ভে যে সকল কাব জনীপ্রয়তা লাভ করোছলেন তাঁদের মধ্যে 
হর ঠাকুর রাম বসু, নীলু, রামপ্রসাদ, এ্টনন 'ফাঁরগ্গি, বক নেড়ে, ঠাকুর 
1সংহ, ভোলা ময়রা, বলাই সরকার যজ্ঞেসর, মাত পসারী, হোসেন, নতাই, 
ভবানী বেনে, রামু, রামগাত প্রভাতর নাম উল্লেখযোগ্য । এদের 
প্রত্যেকের নিজস্ব দল ছিল এবং একদল আরেকদলের সঙ্গে লড়াই-এ অবতীণ' 
হতেন। দুই কাঁবর দল গোপনে 'মালিত হয়ে চাপন উত্তর জেনে নিতেন । 

কাঁবরদল যেমন রাধাক্‌ৃষ 'াবষয়ক গান বেধে ছিলেন তেমন তাঁরা ভবানী 
গবষয়ক, দু্গরি স্তব-্তাঁতি পৌরাণক এবং লৌকিক গান বেধে উপাস্ছত 
শ্রোতাদের কণ্ঠে মুগ্ধ করতেন । আবার এর ভেতর নিজেদের ভেতর নানারকম 
কেচ্ছা করতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করতেন না। হর ঠাকুর ভোলা ময়রাকে ভাল 
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ভাল গান তৈরী করে দিতেন তাতে রাম বসুর সহ্য হত না। তান একটি 
আসল ভোলা ময়রাকে আক্মণ করলেন । ৃ 
সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর 
তুই পাষণ্ড নচ্ছার 
তুই ভাঁজস ঢেশক 
বালস কি না গৌর অবতার 
্ঁ চি ৫ 
সেই হার ক তোর হর; ঠাকুর 
বান রাম করেতে গার ধরে রক্ষা করেন ব্জপুর । 
এক সময় ভোলা ময়রা ঘাঁটালের কাছে জাড়াগ্রামে জীমদার বাড়ীতে কাঁবগান 
গাইতে ধান। তাঁর প্রাতপক্ষ জগাবেনের সত্গে লড়াই হয়েছিল তাতে জগা 
বেণে জামদারকে শ্রণক্ আর জাড়াকে গোলক বলাতে ভোলা ময়রা তাঁর 
যথাযথ উত্তর তক্ষুীণ গান বেধে দেন £ 
কেমন করে বলাল জগ্গা 
জাড়া গোলক বৃন্দাবন 
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা 
চৌদকে দেখ বাঁশের বন। 
জগা, কোথা রে তোর শ্যামক্ন্ড 
কোথা রে তোর মাণককন্ন্ড 
করগে মূলা দরশন। 
সবচেয়ে ভোলা ময়রার সত্যে এণ্টনী 'ফারংগীর লড়াই খুবই জনাপ্রয় হয়ে 
ক গ্রাম বা ?ক শহর যেখানে তাঁরা দুজনে লড়াই-এ অবতণ* হতেন তখন 
বহুদূর থেকে শ্রোতারা এসে ভিড় করত । এণ্টনী তাঁর বদেশী পোষাক ছেরে 
ধ্াত পাঞ্জাবী পরতেন আর নিজে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করোছলেন তাই ভোলা ময়রা 
তাঁকে আক্রমণ করে গেয়ে আসর জমালেন £ 
তুই জাত 'ফারঙ্গঁ জবড়জঙ্গণী 
আম পারব নাক তরাতে। 
তোকে পারব নাক তরাতে। 
শোন রে ভ্রষ্ট বাল স্পম্ট 
তুই রে নষ্ট, মহাদু্ট 
তোর কি ইন্ট কালী কেন্ট 


প্রাচীন কাঁবদের গান ৩৩ 


ভজগে যা তই যীশদ্খন্ট 
শ্ররামপুরের গিজতে । 
ভোলাময়রার গানের প্রতন্ত্তরে এম্টনী বললেন-_ 
সত বটে আম জাতিতে 'ফারাধ্ 
এীহক লোক ভিন্ন ভিন্ন 
আন্তিমে সব একাঙ্গাঁ। 
খৃন্টে আর কৃন্টে দিছ প্রভেদ নেই রে ভাই 
শব্ধ নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শান নাই 
আমার খোদা যে, হিন্দুর হার সে 
এ দেখ শ্যাম দাঁড়য়ে রয়েছে । 
আমার মানব জনম সফল হবে 
যাঁদ রাঙা চরণ পাই ॥ 
পরবর্তীকালে দাঁড়াকবিদের গান খেউড়ে পারণত হয়েছিল তখন তাঁরা 
রাধাকৃ্ণ এবং হরপাব্তীকে সাঁড়য়ে নাগর-নাগরী 'নয়ে নানা আঁশ্লল রসাত্মক 
গান রচনা করতে লাগলেন তাতেই জনগণের কাছ থেকে তাদের বিদায় 'নিতে হল । 
যে সকল কাঁবরদল অশ্লীলতার নীচ ধাপে পা দেয়ান এবং নিজেদের 
আত্মসস্মান, আত্মম্ষদা এবং আত্মসংযম করে চলতেন তাঁরা গুণীমানী ব্যন্তুদের 
কাছে বিশেষ সম্মানিত হতেন তাঁদেরই মধ্যে একজন হলেন হরুঠাকুর। কথিত 
আছে, কোন উৎসবের রজনীতে রাজা নবকৃষ্ণের প্রাসাদে এক পেশাদারী দলে 
হরুঠাকূর সখ করে গান করছিলেন তাতে রাজা সম্তুষ্ট হয়ে পারিতোঁষক স্বরূপ 
এক জ্রোড়া শাল দেন। রাজপ্রাসাদে হরুঠাকূর আনাম্দত না হয়ে এতে অপমান 
বোধ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ শাল জোড়া ঢ্লর মস্তকে নিক্ষেপ করলেন । 
এরকম ব্যবহারে রাজা তাঁর কাছে ধরে আনতে আদেশ দেন এবং শাস্ত দতে 
মনস্ত করেন । তান গায়কের যজ্ঞোপবীত গলদেশে দেখে মাপ করেন । রাজা 
বাহাদুর তাঁর সম্মক পাঁরচয় পেয়ে গায়কের গুণগ্রাহক হয়ে বিস্তর সমাদর করতে 
লাগলেন ॥ রাজা নবকৃঞ্ণ বাহাদুরের যত্বে উদ্যেগেই হরুঠাকুর পেশাদারী দল 
করেন ॥ ফলে উভয়ের আভযানমূলক বরোধভাবে প্রথম সাক্ষাৎ হলেও তাঁদের 
অবাঁশন্ট জীবন সৌহার্দভাবে আতিবাহিত হয়েছিল । 
রাজা নবক্‌ষ্ণ যতাঁদন বে'চোছিলেন তান কাঁবর দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, 
হরুঠাকুর, রামবসহ, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ঠাকুদাস 
চক্রবত'" প্রভৃতি গণ্যমান্য ভদ্র ব্রাহ্মণ ও কায়ন্থগণ কাঁবর গান পাঁরচালনা করে 


কবওয়ালা নামে 'বখ্যাত হয়ো ছলেন। 
৩ 


৩৪ পশ্চিমবঙ্গে লোকসং্কৃত ও স্মাহত্য প্রসঙ্গে 


কাঁবর দল ধর্মের ও সাময়ক ঘটনা অবলম্বন, করে গান রচনা করত। 
একাঁদকে কাঁবর গান যেমন বিরাট ভাব বিন্যাসের ও ধর্মকে অবলঘ্বন করে গড়ে 
উঠেছিল সেরকম অন্যাদকে তা মানবমনের আনন্দ দান, ঘরবোঁচন্রের খোরাক 
হসাবে তৎকালীন জন সমাজের প্রয় হয়ে উচোছল । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 
শকন্তু সাধারনের যতই রুচির উৎকষ ও শিক্ষা গবস্তার হউক না কেন তাহাদের 
আনন্দ বিধানের জন্য স্থায়ী সাহত্য এবং আবশ্যক সাধন ও অবসর রঞঙ্জনের জন্য 
ক্ষাণক সাহত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকবে, এখনকার দিনে খবরের কাগজ 
এবং নাট্যশালাগল শেষোস্ত প্রয়োজন সাধন কাঁরিতেছে । কাঁবদলের গ্রানে যে 
উচ্চ আদর্শের শোথল্য এক সুলভ অংশকারের বাহুল্য দেখা গেছে, আধানক 
সংবাদ পন্রে এবং আভনয়ার্থে রচিত নাটকগহালকে কথা পারবাতিত আকারে 
তাহাই দেখা যায়। 

কাঁবর গান বাংলার গ্রামে গ্রামে যে উপকার সাধন করত তা ভুলবার নয়। 
এ হয়ত উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষা সেবীদের আক্লোশে ও ঘূণায় তাঁরা নানা কুৎসা রচনা 
করতেন । কিম্তু আসলে কাঁবর গান তাহা ছিল না সন্দেহ । চণ্ডীদাস ও 
বদ্যাপাতর গানেও বহু হীন প্রেমরসাত্মক কাঁবতা আছে তবে তা কেন আমাদের 
গশাক্ষত সমাজ এত সমাদর করে গ্রহণ করেছে; কাবওয়ালারা এতবেশ' হীন 
রসাত্বক ভাব মেশায়ান লোক সাহত্যের মধ্যে এই কাঁবর গান শ্রেন্ম্থান আধকার 
করে থাকবে । আমাদের বর্তমান 'বদ্বদমণ্ডলী যাঁদ কাবর গান 'নয়ে সাবশেষ 
যত্ব সহকারে পর্যালোচনায় রতাঁ হন তাহলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে । 


এই প্রসত্গে আম বিদ্বদ সমাজের দ্ম্ট আকর্ষণ করাছ তাঁরা যেন ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত সম্পাঁদত “সংবাদ প্রভাকর কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও 
প্রকাঁশত গাুগচরত্বোদধার, আবনাশ ঘোষ কতক সম্পাদত গগ্রীতগীত, 
'মনোমোহন গীতাবলণ” মন্নুলাল মিশ্রের সম্পাদনায় “ওস্তাদ কাঁবর গ্রান,, 
দুগাদাস লাহড়ী কতৃক সম্পাঁদত “বাং্গালনর গান”, “বান্ধব” “সৌরভ” প্রভাতি 
মাঁসক পাত্রকা ১২৮৪ সালে গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কতক “প্রাচন কাঁব সংগ্রহ? 
গ্রন্হ প্রকাশিত হয় । ১৩০২ সালে জন্মভাঁম ও সাধনায় কাঁবগানের আলোচনা দেখা 
যায় তাছারা রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের ব্গভাষা ও সাহত্য ডঃ সুশীলদের 
71560190106 136109911 1-1065180016 11) 616 11160551011) 910001, ডঃ 
সুকুমার সেন বাঙগলা সাহত্যের ইীতহাস, এবং কলিকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত ডঃ প্রফল্লচন্দ্র পাল কতক সম্পাদত প্রাচীন কাঁবওয়ালার গান অধ্যয়ন 
করলে কাঁবওয়ালাদের সম্বন্ধে ীবশেষ জানবার সুযোগ হবে। তখন 'বজ্বদ 
সমাজ ভালমন্দ বিচারের একটি পথ খু'জে নিতে পারবেন । 


কীতন 


মনোজগতের সঙ্গে সংযোগ দ্থাপন করিয়ে দেয় কীর্তন । মানবের মনে 
প্রেম উৎপাদন করবার শীন্ত ভাবাখহহল কীর্তনীয়ারা খন গদ গদ কণ্ঠে গেয়ে যায় 
তখন সারা জগতের প্রাণ স্ত্রী ও পুরুষে একক্ত হয়ে এক অপ অশাররী আনন্দ 
উপভোগ করে । এই প্রেমের মধ্যে কোন কলুষ ও ানছক ভোগের বাসনা থাকে 
না। এর মধ্যে স্বীয় প্রেম মন্দাকনী অন্তপ্রবাহমান । স্বগের সঙ্গে প্রাণের 
সংযোগ কেবলমান্ত্র কীর্তনই নিয়ে আসে। হৃদয়ের চিন্ময় আনন্দ উপভোগ 
প্রীরুয়া একমাত্র প্রেমের উৎস থেকে নির্গত হয়। প্রাণের মধ্যে যখন এর বেগ 
খুব বেশী পাঁরমাণে বাড়তে থাকে তখন প্রেমিকের প্রাণ প্রেমবহিতে পুড়ে যায়। 
প্রাণের ভেতর যে বৃহৎ মর: প্রান্তর আছে তাতে সকল সময়ই কত রকমের রসের 
নদী এসে পথ হাঁরয়ে ফেলে তার শেষ নেই । এর অতলতল মানুষের চিন্তার 
ধাতুও জমতে থাকে । এরকম যুগ যুগ থেকে ধাত্গ্াল পঞ্জীভ্ত হয়ে 
একাঁদন প্রেমবাহছর স্পর্শে অগদুৎপাতের মত উদ্গীরণ করে ফেলে । এই প্রেম 
অপ্ন্‌ংপন্ন প্রেমবাহৃতে দগ্ধ ভক্তের মুখে কর্তন রূপ ধারণ করে ফুটে উঠে। 
এ যার ওপরে বার্ধত হয় তাকে পচাড়য়ে সোনা কাঁরয়ে দেয় । আবেগময়, ভাবময় 
ও প্রাণময় গীত ভক্তের মুখ থেকে 'স্নগ্ধ, উজ্জবল এবং ঝরণার মত প্রবাহিত হয়ে 
মর প্রা্তরে হারানো নদীর সন্ধান দেয় । এ গানে কোন উদ্মাদনা থাকে না ত 
ভাবে ভরপুর হয়ে সকল জীবের শিরায় শিরায় পেশছয় । 

কঁর্তন গান কৃ ও রাধা এই যুগল মার্তকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল । 
বৈষব ধর্মের আরাধ্য প্রতীক কৃ ও রাধা তাঁদেরই লীলামৃত প্রচার করেছে । 
ভারতে এরকম গান আর কোথাও শোনা যায় না। এ গানের মধ্যে (১) শান্ত (২) 
সখ্য (৩) দাস্য (৪) বাংসল্য &) করুণ এবং (৬) মধুর রসের সমান্টি দেখা যায়। 
এ ছয়ট রস একক্র হয়ে যখন ভক্তের কণ্ঠ থেকে বেড় হয় তখন তা যেমন অর্পর্ব 
তেমন মধুর ॥। এ গ্রানের মধ্যে ভন্তের আহ্হানে ভগবান সাড়া "দিয়েছে । বিরাট 
অখণ্ড ভূমন্ডলে নিরাকার চিন্তা করা একটি সাধারণ মাঁস্তচ্ আসে না। 
সেজন্য কৃফ ও রাধার মার্ত কল্পনা করে তাকে বিতিতভাবে আলোচনা করা ॥ 


৩৬ পশ্চিমবঙ্গে লোকসংদ্কৃত ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


ভন্তও ছয়াট রসের মধ্যে এক মনোভাব য়ে ডাকলে অর: ডাকা সফল হয় * 
ভগবানকে নিজের নিত্য সহচর করবার জন্য সখ্যরসের অবতারণা করা হয়েছে । 
ভন্ত মনে করে যে ভগ্ববান সকল সময়ই তার সঙ্গে খেলা করছেন । পাঁথবীতে 
দুঃখ ও সৃখ তাই ভক্তের কাছে সমান বলে প্রতীয়মান হয় । প্রাণ খুলে যেখানে 
হাঁসা, কথা কওয়া, খেলা, কৌতুক ও অন্যান্য যৌবনের নিগ্‌ট় বন্ধন 'ছন্ন করে 
বহে যায় সেখানে স্বর্গের সুখ পাওয়া যায় । চারাঁদক জাবেগে আচ্ছ্ন করে 
আছে। ভগবানের কাছে আত্মীনবেদন করে তাঁঞ্ধ কোনতেই পাওয়া যায় না। 
বৈষবরা রাধাভাবে কঞ্চকে পজা করবার রীতি উল্লেখ করেছেন । পূরুষভাবে 
যাঁদ আত্মগাঁরমা আসে তাই তাঁরা নারীভাবে জগতপ্রভুকে সেবা করাই শ্রেয় বলে 
মনে করেন। নিচ্কাম উপাসনা বাংলার জনপদে শ্রেম্ঠ হয়েছে । কেবল একটক 
চরণের ধুল পাবার আকাৎখায় সকল ধন, দৌলত, মান ও সম্মান বসজ্ন দিয়ে 
পাগলের মত ছুটে বেড়ায় । ব্যাকুল কণ্ঠে “হা কষ করুণা সিন্ধু, দীনবন্ধু 
জগৎপতে, গপেস গোপনকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে বলে অশ্রাবসরজন 
করেন। 

চৈতন্যদেব কর্তন গানে মর্ম্পর্শ ভাঁমকা টানলেন ॥। তান যে অপূর্ 
ভাব 'বন্যাসে রাধাকৃষ্ণ নাম প্রচার করলেন তাতে বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষ 
প্রেমবন্যায় ভেসে গেল । শ্রীচেতন্য অনুগত 'িত্যানন্দ হরিনামের মাহাত্বে জগাই 
ও মাধাই নামে দুই পাপীকে উদ্ধার করোঁছলেন । 'িত্যানন্দ চৈতন্য কীর্তনকে 
নবর্‌পে সর্ব প্রচার করলেন । তাঁর মধুর কণ্ঠে ও প্রাণের আবেগে সকল জাঁব 
উদ্ধার হয়োছল । গোরাত্গ ও নিত্যানন্দের আকুল আহ্বানে বাংলার জনমমাজের 
বহু কীর্তনীয়ার আঁবভবি হল । কাঁথত আছে শ্রীচৈতন্য নীলাচলের জগন্নাথকে 
এতই কণর্তনে তন্ময় করোছলেন যে তাঁর কীত'ন ব্যতত জগৎপ্রভুর নিদ্রা হত 
না। তান নীলাচলবাসীকে এমনই মুগ্ধ করেছিলেন যে তারা কৃষ্ণ চৈতন্য নাম 
পবনা আর কোন নাম মুখে আনত না। এই নাম কীর্তন তাঁরা যে সুরের 
বোচিন্রে প্রকাশ করেছেন তা যেন ঈশ্বরের অনুভ্যীতকে নিয়ে আসে ৷ মানবগণকে 
মান্তর সন্ধান ও পরব্রন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার একমান্ত তরণণ এই 
নাম-কীর্তন । মানবের সহজে মানত লাভের উপায় একমান্র শ্রীমন: মহাপ্রুভূই 
দোঁখয়েছেন। 'তাঁন গেয়েছেন এবং সকল মানুষকে নির্দেশ 'দয়েছেন এই নাম 
গাইতে 'ভজ কৃ নাম, জপ কৃষ্ণ নাম ও লহ কৃষ্ণ নাম ভাইরে? । তান পান্নু 
এমনাক অপান্রে পরন্ত কৃ নাম বালয়েছেন। 

বাংলার নিজস্ব লীলাকীর্তন বা.কৃক্ণকীর্তন স্বতন্ত্র ও ভাবাঁবন্যাসের পারচয় 


কদর্তন ৩৭ 


দচ্ছে। বেদে রাধা নামের কোন উল্লেখ নেই । রাধা নাম কেবল বাংলায় এবং 
কাশ্মীরে স্বতন্্রভাবে টীল্লাখত হয়েছে । জয়দেবের গীতগোঁবন্দ প্রথম কৃষ্ণরাধা 
নামকীর্তন করেছে । এগারো ও বারো শতাব্দীতে কৃষ্ণ নাম কীর্তন খুব প্রাসম্ধ 
হয়ে ওঠে । প্রাচ্পনকালে পদাবলীকীর্তন গীত হত। এর মধ্যে এক নাটকীয় 
রূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বার্ণত হয়েছে । কুষ্চের প্রাতাটি লীলা যেমন দাত 
সংবাদ ও সখাসংবাদ, ভূত ?বরহ, ভবনাবরহঃ ভাবী-বরহ ও আসন্ন মিলন 'বষয়ক 
আর আসন্ন-মলন াবষয়ক অক্লুর সংবাদ, আসন্ন বিরহ বা বিচ্ছেদ বিষয়ক ॥। এই 
নাট্যকাব্যের বা গণাতিনাট্যের নায়ক একমান্র শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা শ্রীরাধা ও প্রাত- 
নায়কা ললিতা, াবশাখা, চন্দ্রাবলী প্রমুখ অন্টসখী। সখঈসংবাদে সখীতে 
সখাঁতে এবং শ্রীরাধা ও সখীঁতে কথপোকথন । তার মধ্যে প্রন, উত্তর, পরামর্শ ও 

ংবাদ । দূতী সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ ও সখীতে কথপোকথন এগহাল পদাবলী কণর্তনের 
মুল বৌশম্ট । লীলাকীর্তনের মধ্যে গায়কভাববেশে আবেশের মধ্যে মানস চক্ষে 
দেখতে পান বৃন্দাবন লীলা ও রাসলীলা । শ্রীচৈতন্যদেবের নাম কীত“নেও আমরা 
আভনয়ের ছু পাঁরমাণে দেখতে পাই । কৃষকীর্তনে মণ্গলকাব্যের প্রভাব 
দেখা যায়। কৃষ্কীর্তনে প্রধান রুপদান করেছেন পদাবলণকতগিণ যেমন 
গবদ্যাপাত, চণ্ডীদাস, দীনবন্ধু দাস প্রভ্ত। খন্টীয় চতদ্দশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে কৃষ্জকীত'নে পদ 'লাখত হয়েছিল। 

(নাধারণ সমাজে কেবল নোথলী ভাষায় রাচত পদাবলী কিছনাদন প্রীসম্ধ লাভ 
করলেও শ্রীত5তন্যদেবের প্রবার্তত নাম কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা সাধারণ স্তর 
থেকে ক্ষ্্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ল, বাংলার জনসমাজের যখন এাঁট 
ভাল লাগে না তখন তারা নতুন পথের অনুসন্ধান করতে থাকে । ভন্তের মন- 
বাঞ্ছ ভগবান পূর্ণ করেন । শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্বে কিফাবজয়ঃ প্রণেতা মালাধর 
বস্‌ বর্ধমান জেলায় রাণীহাটী অর্থাৎ রেনেটী কীর্তন প্রবর্তন করেন। এট 
হল বাংলার প্রাচীনতম ও সাধারণ শ্রেণীর কীর্তন । এর মধ্যে বশেষ কোন 
তাল লয় কিংবা উচ5শ্রেণীর কারকার্য নেই ॥ তারা সাবলীল ভণ্গমায় খোল ও 
করতাল সহকারে মধুর স্বরে গীত করত ।॥ বাংলার সাধারণ জগতে রেনেটী 
কীর্তন আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে 1) ডঃ সুকূমার সেন তাঁর 'বাঞ্গলা 
সাহত্যের হীতহাসে" কর্তনের নানা নাম পদ্ধাত উল্লেখ করেছেন, “অস্টাদশ 
শতাব্দীর শেষের 'দকে বাঙ্গালার পল্ল অণ্লের ও গঞ্গাতীন্তী শহর অণলের 
1বাভন্ন ঢঙের গীত পদ্ধাত ও গীতরীত স্ানার্ঘন্ট রূপ পাইয়াঁছল । উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রারদ্ভে জয়নারায়ণ ঘোষাল এগুলির এই তাঁলকা দিয়াছেন করুণা- 


৩৮ পাঁশচমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


'নধানাবলাসে, 

সত্কীর্তন নানা ভাঁত অপূর্ব সন্দর 

গড়াহাটী রাঁণহাটী বিরহ মাথুর । 

আভসার মীলনাদ গোষ্ঠের বিহার 

কাঁব পশতো তালফেরা শহানতে মধুর । 

পাঁচাঁল অনেক ভাত রামায়ণ সুর 

কত কথা তরজাতে শাঁড়তে প্রচূর । 

ভবাণী ভবের গান মালসা মায়ুর 

গঙ্গা ভক্ত তরাত্গণ গবজয়াতে ভোর 

বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর 

গোঁবিন্দমগ্গল জারি গাইছে সুধীর । 

চৈতন্যচারতামৃত প্রেমের অত্কুর 

শ্রবণে যাহার গান ভকত আতর । 

কাঁলয়দমন রাস চন্ডী যাত্রা ধীর 

রচিল চৈতন্যযান্তা রসে পারপরে । 

সাপাঁড়য়া বাঁদয়ার ছাপের লহর 

বাঙ্গালার নব গান নূতন ঝুমুর । 
পুবে কেবল শ্রীকৃফ ও শ্রীরাধাকে অবলম্বন করে গীত রচনা হত। পরে 
শ্রীচৈতন্য ও 'নিত্যানন্দকে অবলম্বন করে বহু লোকগাঁত যেমন “ভজ নিতাই গৌর 
রাধেশ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম” এই সুরে সন্ধ্যা সকালে মাঠে, চাম্ডমন্ডপে এবং 
মান্দরে শোনা যায় । পণ্দশ শতাব্দী থেকে কফ্ণকীর্তন বাংলার প্রাতি ঘরে ঘরে 
গত হত । এর প্রভাবে হিন্দু ধর্ম নবজীবন লাভ করল ॥ এমনাক বহু বধ্মী 
কগত“নের মাহাত্মে তণ্ময় হয়ে চৈতনা প্রবাতত বৈফব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে- 
গছলেন। তাঁর নব আবেদনে বাংলা ও উৎকল নজস্ব গানের পারচয় ফিরে 
পেল । মুসলমান শাসনকতাঁদের "হন্দু বিদ্বেষের ভয়ে ?তাঁনকছ:মান্ত্র বিচালত 
হন নি। 1তাঁন অটুটভাবে সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের মূল মন্ত্র জীবে প্রেম, দয়া ও 
ক্ষমা প্রচার করতে লাগলেন । পণ্দশ শতাব্দীতে খেতুরীর উৎসবে এই ধর্ম বহু 
পাম্ডত কীর্তনীয়াদের প্রভাবে নবজবন 'ফরে পেল । প্রাচীন উচ্চ সঞ্গীতগহাল 
বাংলার এক একাঁট জেলায় 'ভন্ন ভিন্ন কলেবর ধারণ করল ৷ বাংলায় কীর্তন 
গবাভন্ব জেলায় 'ভন্ন ভিন্ন আকারে প্রবাততত হল । জ্ঞানদাস প্রবর্তিত কাটোয়া 
জেলা থেকে মনহর সাহী উহা ঠুংরী আকারে গণত হয় । নরত্তম দাস প্রচারিত 


কণর্তন ৩১ 


রাজসাহা জেলা থেকে গড়ানহাটী, এর রূপ ধ্ুপদ এবং বিফুপুরের ঝাড়খম্ড॥ 
পকম্বা মন্দারণ ঠিক খেয়ালের আকারে গত হয় । এ সকল উচ্শ্রেণীভন্ত কীর্তন 
বাংলার প্রাচশন উচ্চ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের খবর 'দচ্ছে । 
শ্রীচৈতনয প্রবার্তত কণর্তনে এ সকল িল্ন ভিন্ন রাত দেখা যায় । তান 
বুঝোঁছলেন ষে বাংলার পক্ষে উচ্চ সংগীতরুপী কীর্তন বহন করবার শান্ত নেই। 
সেজন্য তান সহজ সরল কীর্তনের প্রবর্তন করোছলেন। বাংলার জনমানসে 
জাগরণ আনবার জন্য 'তাঁন “নগর কটর্তন” প্রবর্তন করেন এবং প্রাত 'ব্যান্তকে 
হারনাম মন্ত্র দিয়ে "নাম কীর্তন কেবলই মণীস্তর পথ” এই কথা ব্দাঁঝয়ে দেন। 
এখনও নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে চৈতন্য প্রবা্তত কীর্তন ধানত হচ্ছে। 
শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর 'তনট পর্যায়ে কীর্তন বলতে থাকে (১; নাম 
সংকঁর্তন (২) লীলাকীর্তন এবং (৩) রসকীর্তন বাংলায় কীর্তন গান থেকে 
উদ্ভূত ঢপ কীর্তনের প্রধান কাব ও সুরকার ছিলেন যশোর জেলায় উলযীশয়া 
গ্রাম নিবাসী মধুসূদন কান। তাঁর সরল অন:প্রাস বজাঁড়ত সুরমাধদর্ব সাধারণ 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করত । কৃষ্ণ যাত্রায় এবং নতুন পাঁচালীতে ঢপ কীতনে প্রভাব 
দেখা যায় ॥। ঢপকধর্তন একচেটে মেয়ে কীর্তনীয়াদের হয়োছিল॥ ঢপকীতনের 
কাব মধুসদন কানের রচিত গং উদাহরণ দেওয়া হল ! 
রাজনান্দনগ পড়ল ধারায় 
ওমা তোরা ধর আয় ধর আয় 
কমণলনী আয়গো তোরা এরাই যেন যায় মথুরায় 
কর দিয়ে দেখ নাসায় 
বাঁঝ প্যারীর জীবন নাশ হয় 
জীবন রইল যার আশায় সে যাঁদ আপসয়ে বাঁচায় 
পাঁচকাঁড় দে সতকাঁলত মধুসদ্রন কিন্নরের বা মধু কানের ঢপ কীর্তন ১৩৪৩ 
সালে প্রকাশিত গ্রন্খাঁন থেকে মধু কানের সংক্ষপ্ত জীবন? জানা যায় । তান 
লিখেছেন “মধু কান যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন উলহ- 
[শয়াই গ্রামে ১২২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম তিলক চন্দ্র 
ণল্বর। িতার দারদ্রুবশতঃ বাল্যে কিছুই লেখাপড়া 'শাঁখতে পারেন নাই। 
এইরূপ শানতে পাওয়া যায়, তান অল্প অন্প পাঁড়তে পারতেন বটে ; কিন্তু 
অদৌ গলাখতে পারিতেন না। কদ্তু তাঁহার সঙ্গীতে সংস্কৃতমূলক শব্দাবন্যাস 
এবং অনপপ্রাস ও যমক প্রভৃতি অলক্কারের ঘটা দেখিয়া একথা আমাদের নিকটে 
গব*বাসযোগ্য মনে হয় না। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার গীত রচনার আশ্চর্য 


৪০ পাঁশ্চমবত্গের লোকসংকৃত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


ক্ষমতা ছিল । যৌবনে ঢাকা নগরীর প্রাসদ্ধ কলাবদ গায়ক.ছোট খাঁ, বড় খাঁর 
শশষ্য হইয়া সঙ্গত শিক্ষা করেন। অনন্তর ঢাকা হইতে যশোহর জেলার 
রাটখোঁদয়া নবাসী রাধামোহন বাউলের নিকটে আসিয়া ?তান ডপ-সত্গীত 
শিক্ষা করেন । এই ঢপ-সত্গীতেই আজ তাঁহার নাম অমরত্ব লাভ কাঁরয়াছে। 
তানি ক্রমে ক্রমে কলগ্ক-ভঞ্জন, মাথুর, অব্ুুর সংবাদ ও প্রভাস বা কংরহক্ষেত্র 
€কেহ বা কুরুক্ষেত্র প্রভাস বলেন ) পালা রচনা করেন। ১২৭৫ সালে কৃফ্ণ- 
নগরের ঢপ গাঁহতে গাহতে হঠাৎ তাঁহার যকৃতে, বুকে ও পিঠে ভয়ঙ্কর বেদনা 
হয়। সথ্গে সঙ্গে প্রবল জহরও দেখা দেয় । এই রোগে &৫ বংসর বয়সে 'তাঁন 
পরলোক গমন করেন । 

মধুকান কয়েক বছর ঢপ কীর্তন দ্বারা বাংলার মনহরণ করোছিলেন । 'নভৃত 
গ্রাম থেকে কোলাহলময় সহরে তাঁর সমান আধপত্য ছিল । 


গাজেণ 


বাংলার শেষ উৎসব গ্রাজন। সারা বাংলাদেশে গাজন মহাসমারোহে পালিত 
হয়ে থাকে। ্‌ 
কলকাতা সহরে দেখা যায় প্রাতি শিবতলায় এই উৎসব ঢাকচোলের বাদ্য 
সহকারে 'হন্দুর গৃহে এক নব ধর্ম ভাবের সৃস্টি করে। সহরের গাজনের 
সন্যাসীগণ সাধারণতঃ কাঁরগর ও 'নম্নশ্রেণভযম্ত লোকেরাই সন্ন্যাস অবলম্বন 
করে । তারা গ্রাম্য প্রথা অনুসরণ করে গাজন রত পালন করে থাকে । কিন্তু 
তারা পুরাণ প্রথা পালন করলেও অনজ্ঠানগ্ল গ্রাম্য রীতিতে মেনে চলে না। 
চৈত্র মাসের প্রথম থেকে ব্রতণগণ, পুরুষ ও নারী 'নার্বশেষে, গেরুয়া বস্ত্র পরে, 
ফলমূল আহার, প্রাতাদন গঞ্গাগ্নান এবং এক সন্ধ্যায় নরামীষ আহার করে 
থাকে । এই ব্রত পালন দেখ ল প্রথমে শাম্ত্রীয় ব্রত ?হসাবে মনে হয় । 
এক এক স্থানে গাজন এক একটি ভাবে উদযা?পত হয় । চ্থান, পান্ত ও কালভেদে 
কেউ শিবের গাজন আর কেউ বা নীলের গাজন বলে থাকে । সকল চ্ছানে গাজনে 
সাত দন ধরে আনযষ্ঠাঁনিক পর্বের মধ্য 'দিয়ে চড়ক, ঝাঁপ, পৃজা ইত্যাদ পালিত 
হয়। এই উৎসবে নিম্নশ্রেণী সন্ন্যাসী হলেও ব্রাহ্মণ৪ তাদেরকে প্রণাম করে এবং 
এই সময়ে সন্ন্যাসীদের শিব বা নীলকে পুজা করবার সম্পূর্ণ আঁধকার জন্মে। 
আম দেখোছ যখন সন্যাসটরা প্রাতি গৃহে এসে নীলের গান ঢাক ও কাঁসর 
সহযোগে ভিক্ষা করতে আসে তখন পরনারীরা তাদের ফল উপহার দয়ে, পা 
ধৃইয়ে ও চন্দন দুবাঁ এবং পাখার বাতাস করে পণ্য সণ্যয় করে। তারা মূল 
সন্নযাসীকে ঢাকের বাদ্য সহকারে ছোট গশশহদেরকে নিয়ে নাচ করতে অনুরোধ 
করে। নারীদের বি*বাস যে যাঁদ শিশুদের ওপর নজর অর্থাৎ “কু দ্ট থাকে 
তাহলে সেটি কেটে যায় । তাছাড়া চড়কে অন্যান্য লৌকিক আচার দেখা যায়। 
বহুদিন হল বান ফোঁড়া 'নাষদ্ধ হয়ে গেছে ॥। কলকাতার 'বিডন স্্রীটে ছাতুবাবূর 
বাজারে এবং চন্দননগরে এখনও একজন ঢু'লিকে চড়ক গাছে বেধে ঘুড়ান হয় । 
শতাঁধক বছরের প্‌বেকার ক্ষীণ আভাস এই গাজন অনুষ্ঠানের মধ্য থেকে দেখা 
যায়। বাংলার এই গাজন পর্বে কুমীর তৈরী করে নীলের প্রতীক বলে মনে 


৪২ পশ্চিমব্গে লোকসংস্কাঁত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


করা হয় । এই উৎসবের মধ্যে লোকনত্য, গীত, "চন্তকলা ও ত্রতের একসঞ্গে 
সমাবেশ দেখা যায় । এ সময় চড়কের মেলা খুবই দেখার মতন । নানা দ্ছান 
থেকে পশারীরা বাঁশের, বেতের, মাঁটর এবং বর্তমানে স্লাস্টিকের খেলনা ও নানা 
দৈনান্দন প্রয়োজনীয় 'জীনষপন্ত নয়ে পশার জমায়, মাঝে মাঝে পুতদল নাচ আর 
মনোরঞ্জনের নানা আয়োজন হয় । বাংলার মেলা থেকে যে শিক্প ও সাহত্যের 
উদ্ভব হয়েছে তা গাজনের মধ্যে বেশ দেখা যায় । 
বাংলায় "বারমতগ” ও গ্গিহভরণ* গাজনই অন্যৃষ্ঠিত হয় । বারমতী অর্থাৎ 

গাজনের বারটী অধ্যায় ও তার আন[ষাত্গক উৎসব প্রচলিত আছে । গৃহভরণ 
গাজন ধমপুরাণ মতে চলে আসছে । মানাঁসক থাকলে এই ব্রত করে। একাঁট 
কালো ছাগলকে সংস্কার করে থাকে । এই ছাগলের এক বছর সংস্কারের পর চার 
বা পাঁচ বছর পর গাজন হয়, একে “কোল লহইয়া বলে। একজন দানপাতি 
নিযুক্ত হয় তার কথায় মানাসক শোধ এবং গাজন অনুষ্ঠান হয়। তিনি অসম 
হলে একজন প্রাতনাধ অর্থাৎ পটভস্ত্যা নিষুত্ত হয় । গাজন বেদীতে লক্ষমী ও 
কৃবেরের পজ্জা করা হয় । প.জায় চন্ডীপাঠ এবং রমাই পশ্ডিতের শন্য পংরাণ- 
পাঠ কোন কোন স্থানে আছে । ধর্ম পশ্ডিত ভস্ত্যা ও আমনীগণ (মেয়ে ভন্ত্যা) 
দবারায় ধমের পুজা করান হয় । এই উৎসবে ধর্ম মঙ্গলের গান হয় । ময়5র ভটু 
রচিত ধম পুরাণ থেকে িছু অংশ উদ্ধার করে দিলাম £-- 

ধন্ম গৃহাভরণে যে ফল পায় সবে। 

শুনলে সংজাত খন্ড সেখ ফল লভে ॥ 

পূণ্যাদনে গঙ্গাস্নানে শত ধেনন দান । 

ততোধিক ফল পায় শুনলে পুরাণ ॥ 

গুদবত'য় চরন্র খন্ড আত সুলালত । 

তাহাতে আছয়ে লাউসেনের চরিত ॥ 

1পতামহ তোমার লাউসেন গ্‌ণধর। 

তাহার চারন্র যত আত মনোহর ॥। 

বারমতাঁ নামে ব্য্ত শ্রীধর্্ম পুরাণ । 

কাঁহব তোমারে সেই অপব্বে আখ্যান ॥। 

লাউসেন চী'রন্ন খন্ড নাম বারমতা ৷ 

স্কল মণ্গল্‌দ ধর্মের 'প্রয় আত ॥ 

প্রথম সততে আছে সংষ্টি প্রকরণ । 

বারমতাী ও সংজাত এই দুটি গাজন বাংলায় খুব জনীপ্রয় হয়োছিল। সং 


গাজন ৪৩ 


জাত বৈশাখ মাসে অনুহ্ঠিত হয়ে থাকে । বারমতা পশ্াথ চাঁত্বশ পালায় সমণ্ড 
হয়। গায়কেরা প্রথম দিন বৈকাল বেলা ও দ্বিতীয় দন সম্পূণণ গীত করে 
থাকে । পণ্চমী থেকে একাদশীর মধ্যে কমিন্যা সম্ধ্যার কাজ শেষ করে রাশ্নের 
গান করে। 

সাধারণত গাজনের প্রথম দিনের উৎসবে মূল সন্ধ্যাস' গ্রাম থেকে গ্রামে ঢাক 
পায়ে নরনারী এবং শিশ; সকলের প্রাণে ভন্তির ভাব আনায়ন করে "দ্বিতীয় 
ধ্দনে সন্ন্যাসীরা শিবের মাঁশ্দরে একসঙ্গে সমবেত হয়ে নৃত্য করে। এক শনজহর 
কামান” বলে । তৃতীয় দিন গঞ্গা বা অন্য কোন নদী থেকে মাটীর কলসী করে 
জল নিয়ে এসে গাজন মণ্ডপে রেখে দেয় । চতুথ* দনে তার “মহাহাবিষাণ্” করে 
থাকে । সন্ধ্যায় সুসাঁত্জত চতুদেলায় ধর্মের বা ?শবের পাদহকা-কে স্থাপন করে 
আবালবদ্ধ বাঁনতা বাদা ও গীত সহকারে অন্য একাট গ্রামে মস্ত আনায়ণ করতে 
যায় । সেই স্থানের ব্যাস্তগণ ধের পত্বীরূপে ম্যান্তদেবীকে দান করে । সেই 
চ্থানে পুরোহত মস্তি “আঁধবাস+ ও “ধান্যের জম্মাববরণ” বলে। তারপরে ধম 
ও মুক্তদেবীকে চতুদে'লায় 'নয়ে গাজন মণ্ডপে স্থাপন করে পুজা প্রভূত 
আনুষ্ঠাঁনক ব্যাপার করা হয়। পণ্মাঁদন অথাৎ গাজনের শেষ দিনে চড়ক পূজা 
হয়। শোনা যায় চড়ক গাছাটি মাছের মত জলে সাঁতার কাটে, যতক্ষণ না তারা 
একে ধরতে পারে ততক্ষণ সন্াসীরা জলস্পর্শ করে না । চড়ক গাছণটকে পুজা 
করে তারপর একে পুনরায় জলে বিসর্জন দেয় । এই দিনে তারা সন্ন্যাস ব্রতের 
নিয়ম ভঙ্গ করে। 

ধর্মভন্ত লাউসেন হাকন্দ তারে নিজ দেহ নব খণ্ড করে । নব খণ্ড সেবা 
করোছলেন । এজন্য ক্রিম হাকন্দ প্রস্তৃত করতে হয় । এ সময় ভন্ত্যারা স্নান 
করে নতূন, অভাবে পুরাণ, শালবান, বান, গজহবান, ঝাঁপকণ্টক ইত্যাঁদ নিয়ে 
ছাঁওলায় উপাঁস্হত হয় ॥ ব্রাহ্মণ গাজনের ঝাঁপকণ্টক, সচীমুখ, খঞ্গ, অর্ধচন্দ্র 
ক্ষুরধার ইত্যাঁদ অস্তের থাবিধ পূজা সমাপ্ত করলে, পটভস্ত্যা বা নব খণ্ডকারী 
ভক্ত্যা বান বদ্ধ করে। সংজাত এই নয়টি বান বিদ্ধ করতে অসমর্থ হলে, 
কেবলমাত্র জিহবান দ্বারা জিহবা বদ্ধ করা হয় । অধুনা সব এ সকল নির্মম 
আনহ্ঠানিক পর্ব নাষদ্ধ হওয়াতে কেবল ধমনি্ঠানকারীগণ পাঠ, গান, পৃজা ও 
ব্লত উদাযাপন করে থাকে । 

(ডঃ সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস গ্রন্হে াখয়াছেন “ধর্্ম- 
ঠাকুরের বা শিবের গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাস গাঁয়ের পথে পথে ঘ্যারয়া যে 
তজ্জ-_ছড়া বালত তাহার 'বাশন্ট নাম 'বোলান ।*) রূপরামের ধর্ম মঞ্গলে আছে 


বাউল গান 


লোক-সংগণীতে যত রকমের গান আছে তার মধ্যে বাউল গান হন্দ.-মুসলমান 
ধর্ম সম্প্রদায়কে মৈন্রী-বম্ধনে আবদ্ধ করেছে । এগ্রানের ভেতর হিন্দু ও 
মুসলমান উভয়ের সাধনার মূল উপাদান আছে । বাউল সাধনার অতাঁত ইতিহাস 
আমরা বৌদ্ধযগ থেকে সংগ্রহ করতে পাঁর। বৌদ্ধ ধর্মের ভাঙ্গনের পরও 
বাংলায় অনেক বৌদ্ধ সাধকের আ'বভবি হয়েছিল । যাঁরা নাথ অথাৎ যুগী বলে 
খ্যাতলাভ করেছেন, তাঁরা বৌদ্ধধমলিম্বী ছিলেন । পরে 'হন্দু ধর্মের সহ্গে 
1মশ্রত হয়ে নিজেদের হিন্দু বলে পাঁরচয় দেন। বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথ 
সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য আছে । তান্ত্রিক যুগে তাঁদের ধর্ম বৌদ্ধ ও তন্ত্র সাধনার 
সঞ্চে মাশ্রত হয়ে গিয়েছিল । উভয় সম্প্রদায়ে বৌদ্ধ তান্নিকতার প্রভাব 
সুস্পষ্ট, উভয়েই মায়াবাদ স্বীকৃত। মুসলমান সুফীগণও কতকটা এইমত 
পোষণ করেন । বাউলেরা সুফীদের মত ভ্রমণশখল । বৌদ্ধ প্রভাবিত বাউল গান 
একটি 'বশিন্ট যোগসাধনার স্তর আঁবন্কার করোছলেন। বৌদ্ধদের আলখাল্া। 
লম্বা গেরুয়া রঙের পোষাক, লম্বা বাবারচুল ও গোঁফ দাঁড় এবং সহজভাবে 
জীবনযাপন করবার প্রণালী বাউল-সম্প্রদায়ের ভেতর দেখা যায় । বাংলার সহাঁজয়া 
মতের প্রভাবও বাউল সম্প্রদায়ের দেদীপ্যমান । বাউলরা বৌদ্ধদের শুন্যবাদ, 
হম্দুদের ভান্ত ও সুফাদের প্রেম এই তিনাটর সমন্বয় করে নব ধম" প্রবর্তন 
করোছলেন । শ.ন্যবাদ বাউলদের শন্যতত্বের ভেতর 'দয়ে প্রচারিত । 

বাউল সাধকেরা যে তন্মতরোস্ত যোগও অভ্যাস করতেন তাহা তাঁদের উপাসনায় 
দেখা যায়। তাঁদের সাধনপ্রণালব উচ্চাঙ্গের । বটচন্তভেদ প্রণালীতে বাউল 
সাধকগণ শ্‌ন্যের উপাসনা করতেন । পদ্মাসনে বসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ রেখে 
অরূপের চিতা এই সম্প্রদায়ে গ্রচালত । তাঁদের এই সাধনা নবাঁণ লাভের উপায়। 
তাঁরা পাপ-পুণ্য স্বর্গনরক কিছুই মানেন না। তাঁদের মতে পাথবীর বস্তু 
গমথ্যা । কেবলমান্্ন অর্‌পই সত্য । তাঁরা এই অরূপের প্রেমে বিহ্বল । বৌদ্ধ 
তান্তরকদের শেষ চিহ্ন বাউল-সম্প্রদায় পরে হম্দু ও মুসলমান মত গ্রহণ করে নব 
ধর্মের প্রচার করে। এই সম্প্রদায়মতে মানুষ উচ্চস্তরে উঠলে তাঁর আর কোন 


বাউল গান ৪৭ 


সংসারের ওপর মায়া থাকে না ॥ তিনি সব সময়ই ভাবে 'বহ্হল হয়ে সাধনা 
করেন। এইরূপ সাধক পাগল" বলে আঁভাঁহত। বাউলদের পারচয় তাঁদের 
গাসেই পাওয়া যায় । তাঁদের গানগীল সকলে প্রাণ মন এক অপূব আধ্যাত্মক 
ভাবে ভরপুর করে তোলে । বাউলের গানের অন্তঃস্পর্শী মর্ম যাঁরা অনুভব 
করেন তাঁদের মনের আবদ্ধ বাতায়ন আপান খুলে যায় । এই জ্ঞানের আলোকে 
মনের অন্ধকার নাশ হয়। বাংলার বাউল গান যে লোকের অন্তস্প্শী এই 
তার কারণ । 
বাউল-সম্প্রদায় গুরুবাদী অথ গুরু-উপাসক। হিন্দ ও মুসলমান 
শাস্ত গুরুকে খুব উচ্চ সম্মান দয়েছে। যতাঁদন না জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হচ্ছে 
ততাঁদন গুরু ছাড়া সব সাধনাই বৃথা । ইহকাল ও পরকালের পথ প্রদর্শক ও 
সকল জ্ঞানমার্গের নিদেশক গুরু তাঁর সাহায্য ব্যতীত সকল সাধনা পন্ড । 
সাধনায় কাহার পক্ষে কোনটি সহজ পথ তাই 'নদেশ করে দেবেন গুরু । এই 
গুরু 'ানিবচিন করা কাঁঠন সমস্যা । তান আঝআদর্শন কারয়েছেন এবং পরলোকের 
খবর 'দতে পারেন, তিনিই গুরু নামে আভহিত। 
নিদ্নোন্ত বাউল গানটিতে গুরুর মাহমা প্রকট-_ 
“গরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না। 
গুরু তুমি হে খোদারই দোস্ত, অপারের কান্ডারী । 
তম দেখা ীদয়ে ওহে রছুল ছেড়ে যেও না। 
ছেড়ে যেও না। 
গুরু তোমার মত দয়াল বদ্ধ আর পাব না। 
গুরা আশা দিয়ে আনলে পথে, তাম চল্লে গো 
আসমানেতে 
ওরে আসমানেতে আয়েণ ভার আছে সান্তানা 
আছে সান্তানা । 
গরু তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাবনা |» 
গরুর প্রাত অটল বিশ্বাস থাকলে সাধক ভবন্দ পার হয়ে যায় । যেকোন 
বাধাশীবঘ€ আসুক না কেন গুরুর নাম স্মরণ করলে সকলেই উহা থেকে উত্তীর্ণ 
হতে পারেন। বৈষ্ণব সাধনায়ও গুরুর স্থান খুবই উচুতে। এজন্য অনেকের 
ধারণা বাউলরা বৈষুবদের দ্বারা অনন্প্রাণত হয়োছিলেন। ১৪শ শতাব্দীতে 
বাংলায় বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ॥ এই সময়ে ঠৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম বাংলার 
জনসমাজকে গ্রভাঁবিত করে। শ্রীচৈতন্যগারত গ্রন্হে বাউলদের উল্লেখ দেখা যায়। 


৪৮ পশ্চিমবঙ্গে লোকসংকৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


“বাউলকে কাঁহও লোকে হইল আউল . 
বাউলকে কাঁহও হাটে না বিকায় চাউল 
বাউলকে কাঁহও কাজে নাহিক আউল 
বাউলকে কাঁহও ইহা কীঁহয়াছে বাউল। 
তখন বাউলরা বৈষ্বদের মত কফ ও রাধাকে আশ্রয় করে বহু গান রচনা 
করোছলেন । তার একাঁটি উদাহরণ দেখান হল-_ 
আম কোন কলে যাই বলগো সাথ । 
এ কুলে থাকলে পরে, গোপের কুলে পড়বে বাকী ॥ 
মান কূলেতে থাকলে পরে; সবে বলবে মানান?, 
এবার সম্পদে প্রাণ সাঁপলে পরেঃ হতে হয় কলাঁৎ্কণী। 
এ কৃলে গেলে সে কূল নাই, সে কূলে আর কিসের ভয়, 
অটল কুলে কূল 'মশায়ে, অটল হয়ে থাঁক। 
সবে বলে কুলে রব, অকলে প্রাণ দব গো, 
অকুলের মধে) হাস্য, বালক দেয় কালা সোনা । 
এ কুল গেলে সে কূল নাই, সেকুলে আর কিসের ভয় ? 
প্রেম আগুনে জলে মার, ভেসে যাই তার কার কি! 
বহু বাউল গান রচিত হয়ৌছল জন্মে হন্দু ও ধর্মে মুসলমান বাউলদের 
বারা । তাঁরা খুব শাক্ষত না হলেও িকছ? কিছ? লেখাপড়া জানতেন । বাউল 
গায়কদের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ লালন ফাঁকর, ?সরাজ সহি, পাঁচু ফাঁকর ও অন্যান্য 
বাউল সাধকের কথা আমরা তাঁদের রচনা থেকে জানতে পাঁর। এ সকল 
সাধকদের রচনা যেমন গভীর তেমান মরমী ॥। বাংলার লোক সাহত্য পাঠে 
জানা যায় ষে বাংলার সংস্কৃতি বাউল সাধকেরা ঘরে ঘরে বস্তার করোছলেন । 
লালন ফাঁকর ছিলেন অনন্য সাধরণ সাধক কাব । হন্দু মুসলমানের মনে 
যে প্রভাব বস্তার করেছিলেন যাঁরা তাঁর গান 1নয়ে অন:শীলন করেছেন তাঁকে 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন । লালন ফাঁকরের দ্যাট গানে আমরা তাঁর হিন্দ; 
মুসলমানের প্রাত গভীর ভালবাসার নিদর্শন পেতে পাঁর-_ 
(১) বল স্বরূপ কোথা ঃ আমার সাধের পোর 
যার জন্য হয়োছরে দস্ডধারী 
রামনন্দের দরশনে, পুব্বের ভাব উদয়মনে, 
এখন আ'ম যাই কার সনে সেই পরী । 
যাঁদ তার সত্যে পেতাম, মনে সাধ জ:ড়াইতাম 


২) 


বাউল গান ৪৯ 


সব সময় আনন্দে রইতাম সেইরূপ হোর। 
কোথা সে যম্[না এখন, কোথায় সে নিকঞজ বন, 
কোথা সে গোপীগণ আহা মার ! 

গৌর চাঁদ অধীন বলে আকুল হই তলে তলে 
লালন কয় এ সব লঈলে সুখাধারি ৷ 


হিরে মন জহরা কাটি ময়। 

সে চাদ লক্ষ যোজন দরে রয় 

কাঁট চন্দ্র কোটী কোটা নয়, অনুকটী দেবতা সত্গে আছে গাথা । 
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নারায়ণ জয় জয় ॥ 

ষোল চন্দ্র বেগে বজ্ব বাগে ধায়, সে চাঁদ পাতলে উদয় রহ্গতলে । 
সে চাঁদ মৃণাল ধরে উজান ধায় । 

ষল চক্র পারে আছে আঁদ বিধান, তাতে পর্ণ রেখে 

ষোল কলা ভেদ করে সম্ততলা । 

তার উপরে করে খেলা কালাচাঁদ 

মহা সুখে বসে প্রভ্‌ করে গান । 

যেমন সাধক হয় সে চাঁদ দোৌখতে পায়, 

সে চাঁদ মহেন্দ্র যোগে দেখা যায় । 

নব লক্ষ ধেনু ধেনু রাখে রাখালে 

চাঁদের সন্ধান যে জানে 

সে দেখেছে বস্দবন চাঁদ ধরে 

শ্রীরাধার শ্রীকমলে ভান্ড ভাঙ্গে ননী খেতেন গোপনে 

লালন ফাকার করা নয় 

গফকিরে দরবেশ রাজ মইজাদ্দ ছাড় দেয়। 


বাউলগান কোন কোন জায়গায় মারফত গান নামে পরাচত । পর্ববঞ্চে 


নি 


হিন্দু ও মুসলমান বাউলদের মধ্যে আব্দুল্লা, আব্দুর রাঁহম, রশিদ, মনোমোহন 
প্রভাত 'বাশষ্ট স্থানে আঁধগ্ঠিত। বাউল গানের সঙ্গে ভাটিয়ালী গানেরও মল 
দেখা যায় । পশ্চিমবঙ্গে বাউল গানগুঁলি বৈষব ভাবমূলক | উহা কীতন- 
রূপে আজও গীত হয়ে থাকে । বাউলরা বলেন যে বাউলগানে ইড়া, িঙ্গলা ও 
সুষ:দ্না নাড়ীর ভেতর থেকে সঙ্গীত বের হয়। বাংলার লোক সঙ্গীতে মুরশিদ 


&9 পাঁশ্চমব্গে লোকসংস্কঠাত ও সাহিতা প্রসঙ্জো 


ফাঁকর ও দরবেশের গান বাউল গানের অনুরূপ । বাউলরাঁ একতারা বাঁজয়ে 
গানের তালে তালে নাচও করেন । বাউল গানে বাংলার পল্লীসমাজ ও সাহিত্য 
অনেকটা প্রভাবান্ধত । 
রবীন্দ্র-সংগীতেও বাউলের প্রভাব আছে, রবন্দ্রনাথ নিজেকে বাউল বলতেন । 
গৃত'ন লিখেছেন “আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের 'ীকম্তু ভাল করতে চেম্টা 
কারান। সেগুলা স্পস্টতর রবীন্দ্র বাউল রচনা । 'তাঁন বাউলের মুখে গান 
শুনোছলেন ও বাউল বেশে তাঁদের প্রণালী অনুসরণ করেছিলেন। তান 
আঁশাক্ষত বাউলদের গানে উপাঁনষদের মর্মবাণ শুনে বাউলদের মহত্ব বুঝতে 
পেরেছিলেন । গতাঁন লিখেছেন 'অন্তবতর হৃদয়ামাত্মা উপাঁনষদের এই বাণী 
এদের মুখে যখন মনের মানুষ বলে শুনলূম তখন আমার মনে বিস্ময় লেগেছিল ।” 
লালন ফাঁঝর ছাড়া মদন ফকশীর এবং আরও অনেক বাউলের দাশণনক তত্বের 
গান বড় বড় দার্শানককেও নতুন পথ দেখাত । মদন ফকারের একাঁট গান দলে 
তার পারিচয় পাওয়া যাবে । 
হে নিঠুর গরজা 
তুই ফুল ফুটাঁব, বাস ছুটাব, 
মধুর বিহনে ? 
দেখন আমার পরমগুুরু সাই 
সে যুগ যৃগান্তে ফুটায় মুকুল, 
তাড়াহুড়া নাই। 
তোর লোভ প্রচন্ড, 
তাই ভরসা দণ্ড, 
এর আছে কোন উপায় 
রে গরজী । 
কয় যে মদন 
শোন নিবেদন, 
দসনে বেদন 
সেই গুরুর মনে, 
সহজ ধারা 
আপন হারা 
তার বাণী শরনে 
হে গরজী । 


বাউল গান ১ 


বর্তমানে বাউলদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এখন গ্রাম্য আঁশাক্ষিত 
-বাউলর। বহু শতাব্দীর পুঝকার সাধনার ধারা মান্র বহন করে চলেছেন । বাউল 
সাধক পরম্পরায় তাঁদের গানগুঁল মুখে মুখে চলে আসছে । এগাাঁল এখনও 
লুপ্ত হয়ীন। তবেকালক্রমে যে লুপ্ত হবে এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে । গ্ণগ্রাহী 
ব্যান্তুরা এই সম্পদ রক্ষা করলে লোক-সাহিত্যের মস্ত বড় সম্পদ ধৰংসের মুখ থেকে 
“রক্ষা পাবে। 


বাউল ও সুফী-প্রভাবান্বিত বাংলার লাকপদজীত 


কোন অতীত যুগ থেকে ভারত সাধনার আধকারা হয়েছিল তা বলা যায় না 
তার এ যেন নিজস্ব, তাই সে নিজের কোলে সকল জাতিকে স্থান দিয়ে শিক্ষায় 
ও দীক্ষায় গড়ে তুলোছল ! বৌদ্ধ ধূগ থেকে ভারতে ষে সাধনার ধারা চলে, 
আসছিল, তার প্রভাব মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করত । বাল্যকালে ?সম্ধার্থের 
মনে যে প্র্নগযল জেগোছল তার উত্তরে তান আহংসার যে মন্ত্র পেয়োছিলেন 
তা'দয়ে সকল এঁশয়াবাসীকে আভভূত করেছেন । তাঁর সন্ন্যাস ধম সাধনা, 
সত্য-উপাসনা এবং সেবা মানবকে সেই পথ অনুগমন করতে শিক্ষা 'দয়াছিল। 
বৃদ্ধের ধর্ম ক্রমশঃ তান্লিক এবং বৈষবদের মধ্যে প্রবেশ করে এক একটি নতুন। 
সাধনার প্রবর্তন করল । বাংলার ধর্মতাকুর বৃদ্ধের আসন গ্রহণ করে এক অপ 
গীতের মধ্য দয়ে বাঙালী জা'তকে দার্শীনক আসনে বাঁপয়োছিলেন। ধর্মঠাকুর 
পরে সর্ধদেবতা, শিব এবং বিষ নামে আভাহত হলেন । এই দেবদেবীগণকে 
শনয়েযে স্ল কথা, গান এবং গাথা রচিত হয়োছল তার মধ্যে বিশ্বের আদ, 
স্ছাত ও তন্ন-সম্বণ্ধে নানা বিবরণ পাই। ভারতের সকল চ্ছানে বৌদ্ধ 
ধর্মের লোপ হলে তার স্থানে জৈন, বৈষব ও শান্ত ধর্মের আবভবি ঘটল । 
[কন্তু এর মধ্যে সংস্কৃতের প্রভাব ছাড়া আর কিছ পাওয়া যায় না 
এতে শিক্ষিত মনের খোরাক জমায়, কিম্তু অনন্বত গ্রাম্য জনের কাছে: 
তা জ্ঞাত হয়ে গেল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থেকে উদ্ভূত সহ'জিয়া-সাধন 
জনগণকে আপ্লুত করোছিল। এর আঁধনায়কত্ব রমাই পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে 
যুগাবতার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকফ পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন । তাঁরা নিজেদের 
বাউল মনে করতেন। তাঁদের শিক্ষায় বাউল-সম্প্রদায়াট সকল ধর্মের বাঁহ্যক 
আচরণ ছেড়ে দিয়ে অন্তরের নিগ্‌ঢু তত্ব আ'বস্কার করোছল । সেই কথাই 
বাউলদের গানের মধ্যে ব্য্ত হয়েছে। মধ্য ভারতে দাদ, কবীর প্রভৃতি সন্ত 
সাধকগণ যে দার্শীনক মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা বাউলরা বাংলায় প্রচার করেছে 
আরও অন্তস্পশা” করে, এর মধ্যে বেদ, বেদা্ত ও সকল শাম্মের সারাংশ সন্নিবৌশত 
আছে। এমন কি যোগদর্শনের প্রধান সুর বাউলদের ষট-চক্রে পাওয়া যায় ॥ 


বাউল ও সুফা-প্রভাবা্বত বাংলার লোকসঞ্গাঁত &৩ 


"তাতে দর্শনশাস্বের কার্যকর 'দিকটির 'নিগ্‌ঢ় তত্বের সঙ্গে পাঁরাঁচত হতে পারি। 
তারা ষটচক্কের মধ্য দিয়ে আত্মশান্তকে উদ্বুদ্ধ ও দেহের মধ্যে কৃলকমম্ডালনী 
শন্তীকে জাগ্রত করার প্রচেষ্টা করেছে । এর থেকে দেখা যায় বাউল সম্প্রদায় 
তন্ত মতের অনুসরণ করোছল । 


ভারতের অন!ান্য চ্ছান থেকে বৌদ্ধ ধর্ম লোপ পেলেও বাংলায় সম্পূর্ণ লোপ 

পায়নি । এর উত্তরাধকার নাথযোগা প্রমূখ সম্প্রদায়ের ওপর পড়ল । বাংলা- 
দেশে বিশেষতঃ পাঁশ্চমবাংলায় যোগীরা পরে বাউল হয়েছিল । মধ্যে বিবর্তন 
যেন প্রচ্ছন আলোর, অনেকে মনে করেন যোগীরা বৌদ্ধদের অপভ্ংশ অর্থ 
তাদের শন্যবাদের মধ্যে সহজবাদের একই পাঁরচয় । বাউলদের শূন্যতত্ব বোদ্ধ- 
ভাব ও বেদান্ত এই দুইয়ের সামঞ্জসো গড়ে উঠেছে । উপানষদের চিরন্তন সত্য 
বাণী “অসৎগম অস্পর্শম- অরূপম: অবায়মত তাদের গানে মৃত" হয়ে ফুট উঠেছে । 
'লালন ফাঁকর সেই সত্য উপলাব্ধ করে গেয়েছিলেন-__ 

1নরাকারে ভাসছে রে ফুল 

সে যে বিধি বষু হর আদ পঃরদ্দর 

তাদের সে ফুল হয়েন মাতৃফৃল। 


যোগা 'সম্ধদের সাধনার কথা, ধম্পজার উল্লেখ ময়নামতী-গোঁবন্দচণ্দ্র 
কাহনশর মধ্ধ্য পাওয়া যায় । এর ভেতর বাউলদের সম্ধান পাই । যেমন একটি 
'পওীস্ততে আছে-- 
গুপ্তবেশে বাউলরূপে আছে এই ঠাই । 
ইহারে কাঁরবা চেলা রাজা গোঁবন্দাই ॥ 


এ কাহনীর মধ্যে ধীতহাসক তথ্য আছে । যাঁদও এ ঘটনাগুলি অলশক, 
তাহলেও এর থেকে জানা যায় বাংলাদেশে রাজারাও সন্নাস গ্রহণ করতেন । 
এ কাহিনী ভারতের সব প্রচালত আছে। বাংলার বাউলদের মত অন্যান্য 
প্রদেশের লোকগায়করা ময়নামতীর গান একতারা গোপযন্ত-সারেঙের সঙ্গে 
গেয়ে থাকে । ময়নামতী তাঁর ছেলে গোপনচম্দ্রকে সম্যাস দীক্ষা দিয়েছিলেন । 
1তান মায়ের আজ্জা পালন করে দিস্ধযোগী জালম্ধরের শিষ্য হয়ে সংসার ত্যাগ 
করতে মনদ্থ করলেন । তাঁর দুই রাণী উদুনা এবং পুদুনাকে ত্যাগ করে তান 
শুরুর কৃপায় বরক্ষজ্ঞানের আধকারা হয়ে ছিলেন-_ 


সংসার জলের 'িম্বু সব মিছা মায়া । 
এ তিন ভুবন দেখ আপনার কান্না ॥ 


&৪ পাঁশচমবঙ্গে লোকসংকত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


ভিন্ন ভিন্ন তনুখানি বাঁন্দ মায়াজালে । 
জীবা মান্র দিবা দশ সংহারিব কালে ॥ 
ইন্টমন্ত্র বন্ধুবান্ধব মিছা কায় । 
কাম্ঠের পুত্তলা যেন বাদিয়া নাচায় ॥ 
কাঁথত আছে পাট্রকার জনপদ-আধুনিক ন্রিপুরা-বৌদ্ধ তান্মিক প্‌জার 
পশঠস্থান ছিল, বাংলায় এখনও টট্টগ্রাম এবং অন্যান্য চ্ছানে বৌদ্ধ ধমবিলাম্বগন 
বাস করেন। তাঁদের গীত ও কথা বুদ্ধের নামে সরারার জাঁড়ত না হলেও এর 
প্রভাব থেকে মুস্ত নয়। বোদ্ধধর্মে বিশালতা ইত্যাদ দার্শানক তত্বগদীল সরল. 
ও আশাক্ষত লোকদের গানের ভেতর 'বদ্যমান । একাদশ-ম্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ, 
নাটকের অবসান ঘটল ॥ চতুদ্শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্ম দেখা দিল । কন্ত; 
ইসলামীয়দের অত্যাচার ও ধমন্তারত করার জন্য সাধারণ লোকদের হৃদয়-আকাশে. 
যেন বৈশাখী কালো মেঘ উাঁদত হয়োছল । সেই সময় শ্রীচৈতন্যের আঁবভবে, 
অত্যাচারত ব্যন্তরা নতুন আলো দেখতে পেল। এমনাঁক বহু মুসলমানও 
বৈষুবদের সরলতায় মুণ্ধ হয়ে তা গ্রহণ করোছল। 
মক্কা থেকে নবাগত অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ইসলাম-প্রভাবিত সুফীদের' 
আঁবভবি হয় । তাঁদের গুরুবাদ এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায় ধর্মপ্রচার মুসলমানদের 
প্রাণে নব উদ্যম জাগয়েছিল। ১১৪২ থেকে ১২৩৬ খষ্টাব্দ পযন্ত বাংলায় 
চিশতী সংফীধর্মপ্রবর্তক খাজা মুইনুদ্দনের শিষা আবদুল! কিরমানী নতুন, 
নীতি প্রচার করেন । তাঁদের সুফিবাদ দার্শানক তত্বে আভব্যস্ত । যথা-- 
অল হাজার অজ হুব্বে দীনয়া অল হাজর। 
বাহার নাচনা জার মাখোর হনে জেগর ॥ 
অর্থাৎ--পাঁর্থব ভালবাসা থেকে দূরে সরে থাক, ধন আর আহারের জন্যে মৃতয্যর' 
সঙ্গে লড়াই করো না। 
পূর্ববঙ্গে সুফাদের প্রভাবে বহু দাশশানক অর্থাৎ ফাঁকর, দরবেশ, সাঁই, 
গুরুসত্য ইত্যাঁদর আবিভবি ঘটল, কম্তু পশ্চমবাংলায় বৈষ্ণব প্রভাবা ন্বত, 
বাউলরা ভাববাদের প্রবর্তন করলেন । ষোড়শ শতাব্দীতে বাউলদের কৃষ্টি 
প্রসারলাভ করোছল । শ্রনচৈতন্য নজেকেও বাউল নামে আঁভাহত করেছেন ॥ 
সেজন্য বাউলগণ বলেন-- 
তাইতে বাউল হইনু ভাই, 
এখন লোকের বেদের ভেদাবভেদের 
আর তো দাবাদাওয়া নাই । 


বাউল ও স:ফী-প্রভাবাণ্বত বাংলার লোকস্গ্শীত ৫৫ 


তাঁরা গোঁড়া হিন্দুদের অত্যাচারে শ্রীচৈতনাদেবের আশ্রয় নিয়োছলেন, তাদের 
ধর্ম ক্রমশঃ িশ্বপ্রেমমলক হওয়ায় সাধারণে ইহা বুঝতে পারতো না, গেজন্য 
তাঁদের বাতুল অর্থৎ পাগল বলত । কম্ত্‌ তাঁদের মনোহরণ গীত সকলকে 
মাতোয়ারা করে তূলতো । 
বাংলায় দুটি প্রচলিত ধর্মচন্যত মানুষের দেখা হল বাউল ও সফী। যেন 
দুভায়ের মধ্যে বহাদন পর মিলন ঘটল । তাই বাউলদের মধ্যে 'হন্দু-মসলমান 
ভেদ নেই । শহন্দুর শিষ্য মুসলমান এবং মুসলমানের শিষ্য 'হন্দু-_- এমন করে 
পরম্পরা নেমে এসেছে ॥ দুই দল প্রেমের জোরে ানজেদের বেধে 'দয়ে বলল-__ 
খোদে খোদা আল্লার রাধা দোস্ত মহম্মদ । 
মনোমোহন ফিরেছেন খুজে হিন্দু-মুসলমান | 
ণবাব ফতেমা কালন, শিব হ'ল হজরত । 
জল পান বায়ু একই হরফ ॥ 
তাঁরা ধর্মপ্লাঁন থেকে জ্বাতিকে মস্ত করে সকলের মধ্যে সমদ্যন্টি, সমভাব 
এবং সমজ্কান প্রবেশ করাতে চেয়োছিলেন, তাঁদের গানে ব্যস্ত হয়েছে--হশ্দুরা 
যাকে জল বলে, মুসলমান তাকে বলে পানি এবং খন্টান বলে ওয়াটার-এর মধ্যে 
পার্থক্য কোথায় ঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ভন্্ত ব্যাস্তরা কেবল 'নজের গ্বার্থাসা্ধ 
করবার জন্য নানার্প জাল ফেলে রেখেছে । বাউল ও সফীগণ যে সাধনা 
প্রচার করোছিলেন তা কোন উচ্চ আধ্যা'ত্মকতা থেকে ন্যান নয় । 
বাংলার বাউলদের পথ-অনহসরণকারী দরবেশ, সাঁই, কর্তভিজা প্রভৃতি 
লোকগায়কের উদ্ভব হয়োছল। তাঁদের প্রত্যেকেরই চিন্তাধারা থেকে বিশাল 
ভাব প্রবাহিত হত। বেদ বাহভ্ভত বাউল এবং কোরান-নবাঁসত সুফী ষে 
গান রচনা করে গিয়েছেন, তা এ দুটি ধর্মগ্রন্হের মন্ত্র থেকে বাহভূ্ত নয় । 
ভারতীয় লৌকিক দর্শন ক্ষেত্রে বাউল, সুফী এবং সন্তদের দান অতুলনীয় । 
তাঁরা সকলেই মানুষকে উচ্চে স্থান দিয়েছেন। তাই মুরাশিদ গানে পাওয়া যায়__ 
মানুষ রতন দেখ হে সুজন, এই মানুষ ভজলে পরে, 
এড়াবে শমণ, মানুষ মরে বলে না করে ঠিকানা । 


এ ষেন বেদমন্তের সত্গে একই সমন্নে গাথা-মহদং যক্ষং ভুবনসা মধ্যে-_এই 
মানবদেহ ভবনের মধোই মহান দেবতা আধাম্টিত । চিন্ময় 'ি*বদেবতা এই 
মানবদেহেই গবরাজত । 

বাউল ও সফ? এ দ£জনকে দেখে মনে হয়, যেন তারাই আসল বাত্য শত শত 
বছর আগে থেকে নেমে এসেছে নতূন কলেবরে । দুঃখের বিষয় আমরা বাংলাদেশে 
তাঁদের সহজ বেদমন্ত্র পেয়েও হেলায় হারয়োছি। 


বাংলার লোকসগগীন্ত মাল গান 


বাংলার লোক সংগীতে মালপী গান বিশেষ স্থান আধকার করে আছে। 
খৃষ্টীয় অন্টাদশ শতাব্দীতে মালসী গান বাঙ্গাল্লীর জনমানসে যে প্রভাব বস্তার 
করোছল তার তুলনা হয় না। আঁম্বনে দেবী দুগরি আগমনে এক সময় সারা 
বাংলার পল্লনগীল মালসী গানে মেতে উঠত । মালসণ গান কয়েকটি পধণিয় 
গবভন্ত যেমন (১) মালসী (২) ডাক মালসী (৩) লহর মালসী এবং (8) 
মায়্‌র মালসী । মালসী বলতে দেবীবষয়ক গান । ডাক মালসীতে মালসীর 
ভাব এর আয়তন বড়, এবং এর ভেতর নানা বৌঁচন্র আছে, লহর মানে লড়াই 
অর্থাৎ লড়াই-এর জন্য যে মালসীগান রচনা হয় যেমন “কাঁবগানের লহর' বা 
কাবির লহর' এবং মায়ূর বলতে শিব বিষয়ক গান অর্থধ্ি চড়ক পূজায় মায়ূর 
মালসী গান গাওয়া হয় । মালসাঁ গান দীর্ঘকাল ধরে মত্গলকাব্যের পাশাপাশি 
চলে এসেছে । 
দেবাঁবষয়ক গান রচয়িতাদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে প্রথম স্মরণ করতে 

হয় । শান্ত সাধক রূপে রামপ্রসাদ সকল বাত্গালীর হৃদয়ে শ্রেষ্স্থান আঁধকার 
করে আছেন । তাঁর রাঁচত দেবীব্ষয়ক গানগহীল লোকের মুখে মহখে শোনা 
যায়। এগুলি যেমন সরল তেমন মর্মঘ্পশী। তান ি*বমাত। মা কালীকে 
কন্যার্পে দেখোছলেন । তাঁর ঘরের বেড়া মা কন্যারূপে এসে বেধে দিয়েছিলেন। 
তাঁর গানে সহজ সরল ভঙ্গীতে মাকে অনুযোগ আভিযোগ শুনতে হয়েছে । তান 
বলোছলেন “মা আর ঘুরাব কত চোখ বাঁধা বলদের মত” । আবার মাকে অনু 
যোগের সুরে বলছেন-_ 

দুখ কই গো পাষাণের মায়্যা মনের দুখ তোমারে কই 

দারুন পেটের জবালায় পরের বোঝা মাথায় বই 

-***** কোন কোন দিন উপবাস* রই 

আমরা কি তোমার পাকা ধানে 'দয়োছলাম মই 

কারে দলে রাজ-দেয়ান তার সুখের সীমা নাই ? 

তারা কি তোমার বাপের ঠাকুৃর আমরা ক কেউ নই । 


বাংঙগার লোকসংগীতে মালসঈগান ৫৭ 


পূর্ন সুপূন্ন আম ষে হই সে হই 
জন্মাবাধ মোর কপালে লিখ নাই দুখ বই 
প্রসাদ বলে গুরুর বলে শুন ব্রহ্ষময়ণ 
এ ভবেতে কবার এলাম কবার গেলাম এই তোরে কই'। 
তিনি মাকালীকে ভৎংসনার সরে গেয়ে বলেছেন কেন তান দেবাদিদেব 
'মহেন্বরের বুকে পা দিয়েছেন । তাই তাঁর একাঁট গানে দেখতে পাই- 
এলোকেশী সর্্বনাশী দেখ চক্ষে চেআ 
হর হৃদে পদ 'দিয়ে আছ গো দাঁড়ায় । 
যার লেগ্যা শতবার আপন হল্যা সংহার 
তার নাকি এ দুগগীত কর্যাছ গো খেপা মেয়্যা ? 
দেখয়া তোমার কাজ রামপ্রসাদ পেআছে লাজ 
চরণতলে 'ত্রপুরার আছে চরণ 'ধয়াইয়া 
রামপ্রসাদের পর সাধকরঞ্জন কমলাকান্ত ভাট্রগাযের নাম উল্লেখযোগ্য । 
কমলাকান্ত দেবীবিষয়ক বহ্‌ গান রচনা করে গেছেন। তাঁর গানের একটি 
'উদাহরণ দেখান হল । 
বল মা তারা ক গাঁতি আমার 
অবনী আ'সয়া দারা সু ত পায়্যা 
ভ্ীললাম পঞ্ষজ চরণ তোমার । 
ভাঁজব বলিয়া হরষিত হয়্যা 
জনম লাভলাম কত শতবার 
মম ভাগ্য মন্দ তব পদ দ্বন্দ 
ভুগললাম ভুগললাম আমি বারেবার । 
ভাব মনে মনে ভয়াকূল প্রাণে 
শমন সরাঁণ কে করিবে পার 
ভাব্যা আছ মনে নিদানে মা গবনে 
কে তরাবে আর কারে দিব ভার। 
না ভঁজ তোমারে মূঢ় জন করে 
দারা সত ধন সকাল তোমার 
আয়ুশেষ হল্যে দু আঁথ মুদলে 
সে সুখ সম্পদ কোথা থাকে কার । 
রাজা তেজচম্দে রাখ্য আনন্দে 


৬৮ পাশ্চমবঙ্গের লোকসংকৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


চন্দ্রকোণা পুরী যার আধিকার 
আঁম আত দীন ভজনে বিহীন 
যুগল ব্রাহ্মণ আত কদাচার । 
উনাবংশ শতাব্দীতে যে সকল মালসী গান রচায়তার নাম পাওয়া বায় 

তাঁদের মধ্যে রামবসূর নাম সব্জন 'বাঁদত । তান মালসণী ও সখী সংবাদ 
গান রচনা করে এবং মধুর কন্ঠে গান গেয়ে বাঙ্গালীর কাছে চিরস্মরণনীয় হয়ে, 
আছেন । রামবসুর কয়েকাট গানের মধ্যে আগমনী গানে যে বাংসল্য রস ফুটে 
উঠেছে তেমনাট আর কোথাও দেখা যায় না। তান গানের মধ্যে গিয়ে বাংলার: 
ঘরে ঘরে বাংসলাপ্রেমে মায়ের মনকে উদ্বেলিত করেছে । তাঁর মালসী গান, 
উমার কৈলাস থেকে আগমন এক্কং প্রত্যাগমন পর্যন্ত যে বর্ণনা আছে তাহা 
যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমন হৃদয়াবদারক বটে। রামবসৃর আগমনী থেকে 
বিজয়া পযন্ত যে বর্ণনা আছে তা আর বাংলার কোন কবর গানে পাওয়া; 
যায় কনা সন্দেহ ॥। মাতা মেনকা 'গাররাজকে কৈলাস থেকে উমাকে 'নয়ে, 
আসবার জন্য বারবার অনঃরোধ করছেন । এযেন ঠিক গৃহস্থ ঘরের মায়েদের 
আবদার । জামাই শিবের জন্য আক্ষেপ তার মেয়ের দরিদ্রা দুদশার জন্য. 
মনক্ষুপ্নতা তারপর মেয়ে এলে মায়ের মনে আনন্দ এবং মেয়ের *বশুরবাড়ী 
যাবারাঁদন চোখ ফেটে জল, বুক ভরা কান্না আর ভয়ের আশঙ্কায় মাকে, 
কতখানি পণীড়ত করেছিল রামবস5 এর চিত্র এ'কেছেন তাঁর 1নম্নন্ত মালসা 
গানে । কাঁব আগমনী বর্ণনা করতে গিয়ে গেয়েছেন £-- 

গত নাশযোগে আম হে দেখোঁছি সুদ্বপন 

এল হে সেই আমার তারাধন । 

দাঁড়ায়ে দুয়ারে বলে মা কই, মা কই, 

মা কই আমার, দেও দেখা দুখনীরে 

আন দু'বাহ্‌ পসারি 

উমা কোলে করি 

আনদ্দেতে ষেন আম নই । 

ওহে গার গা তোল হে 

উমা এলেন হিমালয় । 

জয় দুগাঁ দুগাঁ বলে 

দুগা কর কোলে; 

মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয় ॥ 


বাংলার লোকসংগীতে মালসা গান ৯, 


কন্যা-পনত্ত্ প্রাতি বাৎসল্, তায় তা!চ্ছল্য করা উচিত নয় 
আঁচল ধ'রে তারা বলে, বলোঁছি মা কি মা, 
মা গো, ওমা বাপের ক এমন ধারা | 
গার তুম যে অগাতি 

বুঝে না পাব্বতী 

প্রস্তর অখ্যাত জগত্ময় | 

মা হওয়ার ঘত জহ'লা 

যাদের মা বলবার আছে, তারাই জানে 
তলেক না হারিয়ে মন্মে বাথা পাই 
কর্সসূক্ে সদা স্নেহ টানে । 

তোমাকে কেউ গছ বলবে না 

দেখে দারুণ পাষাণ, 


আমার লোক গল্পনায় যায় প্রাণ । 
তোমার ত নাহ স্নেহ, 


একবার ধর কোলে কর 

পাব হ'ক পাষাণ দেহ 

আহা এত সাধের মেয়ে, 

আমার মাথা খেয়ে 

তন দন বই রাখেন না মৃত্য্যগুয়। 

স্বঙপ িতনাঁদন মেয়ে বাপের বাড়ী এসেছেন তাতে মা আনন্দে কি রকম 

উৎফল্ল্ল হয়ে পড়েছেন আর মেয়ের পিতাকে কত কথায় তাঁকে স্মরণ কাঁরয়ে- 
ধদচ্ছেন তার পাঁরচয় দিয়েছেন রামবসু এই আগমনীর মালসশ গানে । 'তাঁন, 
আবার মেয়ের মুখ 'দয়ে তাঁর বাবামায়ের প্রাত আকহলতা ফুটিয়ে তুলেছেন-_ 

তবে নাক উমার তত্ব কোরোছলে 

গগাররাজ ! ওহে শুন, শুন তোমার মেয়ে কি বলে 

নারী প্রবোধয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে 

এলে বলতে মেনকা, তোমার দুঃখের কথা, 

উমা সব শুনেছে 

তোমায় দেখতে পাষাণী 

আপাঁন ঈশানী আসতে চেয়েছে । 

ত্যাম গিয়োছলে কই; উমা বলে এ হে, 


৬৩ পঁ্চিমবশ্গের লোকসংস্কাতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


আম আপাঁন এসোঁছ জনণী বোলে ॥ ইত্যাঁদ 
নবমণ আসলে মা মেনকার প্রাণ যেন আকুল হয়ে ওঠে তখন তান 
ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সংসারের কাজ আর কিছুই করতে চান না, তার আর কিছুই 
ভাল লাগে না। তাই নবমীর গানে দেখতে পাই-_ 
মেনকা কয় হে শুন ওহে 'গাররাজন 
এই রজনী গেলে প্রভাতকালে 
কাল সকালে আসবেন ন্লিলোচন্‌ 
তবে লয়ে যাবে উমাপনে 
সেই কৈলাস ভবনে । 
আর দশমীর দিন ছ্নেহ বাঁধ ভাঙ্গা বাপের হৃদয় গুমরে ওঠে চাপা 
কান্নায়-_ 
হোল নবমশ যামন? গত দশমণ উদয় 
শশারবর হয়ে সকাতর অভয়ারে কয় 
আমার মা তুম গো ত্িপুরেশ্বরী 
তব 'পতা আম গৌরী 
ক:পা কার ডাক পতা বলে । ইত্যাঁদ 
অনেক দাঁড়া-কাঁব ম।লসীকে দু'ভাগে ভাগ করোছিলেন যেমন “লহর মালসা" 
এবং “ডাক মালসা", দাঁড়া কাঁবগণ দাঁড়য়ে কাঁবগান গাইতেন। তাঁরা প্রথমে 
দেবী বন্দনা করে গান শুরু করতেন। লহর মালসী ডাক মালসীর রূপান্তর 
আকারে সংক্ষপ্চ বানাতিদীর্ঘ । হরু ঠাকৃর মালসী গান আগমনী, সপ্তমী, নবমী 
ও দশমী এর চার পর্যায়ে ভাগ করে রচনা করেছিলেন । তাঁর গানগ্দাল খুবই 
হাঁদয় মনোহরকারী । তাঁর গান থেকে কয়েকাঁট লাইন তুলে দলাম-_ 
ওগো তারা, আয় মা দুখ পাসাঁর 
বল দোঁখ “মা” আমারে 
কন্যে দয়ে দৈণ্যের ঘরে 
সদাই ভাবতেম তোমার তরে 
দুঃখে মন পোড়ে । 
জামাই িক্ষে করে খায়, 
*মশানে বেড়ায় 
কোথা ছিলে তাঁম ভিখারীর ঘরে ৷ ইত্যাঁদ 
হরু ঠাকুর দেবীপৃজার সঞ্চমীর.?দন গেয়ে উঠলেন-- 


বাংলার লোকসংগনতে মালস*গান ৬১. 


শুভ সঞ্তমীতে শুভ যোগেতে 
উমা এলেন হিমালয় ৷ £ত্যাঁদ 

এই গ্রানগ্যাল মহড়া, থাদ, ফাঁকা, মেলতা, চিতেন, পাড়ন এবং অন্তরা 
প্রভৃতি দমকে গাওয়া হত । 

এক সময় মালসা গানে স্ত্রী গায়িকাদের বিশেষ আঁধপত্য ছিল । তৎকালীন 
যজ্জেবরী, তারণন ব্রাহ্গণখার খুব নাম ডাক শোনা যায় । এখানে ব্রা্ষণীর গানের- 
দুটি লাইন উদ্ধত করলাম-_ | 

1শব দুর্গা নাম লওনা কেন মন রে আমার 
আঁন্তম কালে তরাইতে ভব নদী পার । ইত্যাঁদ 

ড্র সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা সাহত্যের ইতিহাস” গ্রন্হে আখন্ডাই গানের: 
ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন 

অভ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলাদেশের নবলব্ধধন াবকৃতরুচি নাগারক 
সংস্কৃর্ত যখন কলকাতাতে শিকড় গাঁড়য়া তখন খেউড় এই কাঁবগানের প্রধান 
কেন্দ্র হইল এই ইংরেজ রাজধান৭, বাঙ্গলাদেশে ইংরেজ শাসন । সুদ্‌ঢ় কাঁরতে 
যে বাঙালটর দ'য়ত্ব সব্বধিক এবং নি ইংরেজ শাসনকর্তার অনঃগ্রহলব্ধ মান 
এম্বর্ষের নবগাঁরমায় মহীর্শদাবাদের রাজসভায় দ্রুতম্লানায়মান ওজ্জহলে;র ব্যর্থ 
অনুকরণে অগ্রসর ছিলেন সেই “মহারাজা বাহাদুর নবক:ষদেব এই ধরনের ও 
অন্যাবধ বৈঠাঁক গানের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । তাহার মধ্যে এক-- 
জনের-কলুইচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় কাঁবগান পাঁচালী-কীর্তনের ঢঙও ছাড়িয়া 
ওস্তাদ ছাঁচে ঢালাই হইয়া 'আখড়াই; ( অর্থৎ্ি আখড়া বা সঞ্গীত পালার উপযাযৃ্ত )' 
নামে রূপাশ্তারত হইল । 

আখড়াই গানের রচনা সর্াক্ষপ্ত ও সারবদ্ধ । তিনাট মান্র গানে গাওনা শেষ 
হইত। প্রথমে মালসী অথাৎ ভবাণশীবষয়ক, তাহার পর প্রণয়গণীত ( সাধারণত, 
মাীলনের আর্তসক ) শেষে প্রভাতী (রজনী প্রভাতে মিলনের সম্ভাবনা দুর. 
হওয়াতে আক্ষেপ ) ইহাতে প্রপদ খেয়ালের মত রাগের আলাপ ও সুরের বোঁচন্র্য 
দীর্ঘ বিলাদ্বত হইত । আখড়াই নাম সেই জন্যই । বাজনা ও স্ঙগতে বশেষ 
পাঁরপাট্য ছিল। আখড়াই গানে বাজনার দ্রুততা ('791070 ) ছিল প্রধান চারি" 
প্রকার পিড়ে (বা পশ্ড়ে ) বন্দী (০০115 ), দোলন (3108 ), সব দৌড় 
( 0ি]] 0009 ) এবং মোড় (০1109% ) কাব গানের মত আখড়াই-গাওনায় 
প্রাতিদ্বন্দৰী দলের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর হইত না, যে দল গান-বাজনায় শ্রেন্ঠ 
প্রতিপন্ন হইত তাহারই জয় ।৮ 


উ২ পঁচ্চিমবঙ্গো লোকসংকাত ও সাহিত্য গ্রনঙগো 


তৎকালীন কলকাতায় মালসী গান খুবই জরীগ্রয় ছিল এই আখরাই গান 
থেকে বোঝা যায় । বাগবাজার, শোভাবাজারের ধনী ব্যান্তরা এবং পাতুরিয়া 
ঘাটার নীলমাঁণি মালল্পক ও তাঁর বষ্ধ্যবর্গ এর পয্ঠপোষক হয়েছিলেন। কলইচন্দু 
সেনের পত্র গোকুলচন্দর সেন, শ্রীদাম দাস গ্রভতি ভবানীবষয়ক গান ও সগূর 
দিয়ে কললকাতাবাসীকে তথ্ময় করে 'দিয়েছিলেন। 


বাংলার লোকদাহিতার ঞাতিহ7 


বাংলার লোকসাহিত্যের এরাঁতিহ্য বাঙালীর জাতীয় সম্পদ । ইহা বাঙালীর 
'ঘরের কথা প্রকাশ করেছে । সা'হত্য সাঁহত-ধাত থেকে উৎপন্ন হয়ে, তার' আপন 
যোগকে, বোধগম্য থেকে অবোধগম্য ভাব ও ভাষার সঙ্গে যুক্ত করে মানুষের 
অন্তরের কথা প্রকাশ করে । মানুষের চিন্তার কঠিন থেকে কঠিনতর পধয়ি সাহ্ত্য 
ছারা প্রকাশ করা সপ্ভব নয়। প্রাতাঁদন প্রাতাঁট মানুষের চিন্তাধারা যে কত 
ভাবে তাদের বন্তব্য বাক্য বিন্যাশে প্রকাশ করছে সে সকল এক সঙ্গে টুকে রাখা 
সম্ভবপর নয় ॥ সেজন্য মানব সমাজ তাদের "চম্তাধারার অংশগীলকে কতকগ্াীল 
স্তরে ভাগ করে প্রীতাঁট সাঁহতোর স:ম্ট করেছে । যে সকল চিন্তাধারা কাষ- 
করা বা ফলপ্রসূ ও উচ্চস্তরের অর্থাৎ সামঞ্জস্যহখন নয় এবং যাকে সৌন্ধবযন্ত 
আকারে 'লাখতে পারা যায় তাকে উচ্চশ্রেণীর সাহত্যের গোম্ঠীর অন্তভ-ন্ত 
করা হয় । এই উচচশ্রেণী সাহত্যের অন্তর্ভুস্তদের ছাড়া আর একাঁট অপ 
কাব্যময় উচ্চশ্রেণ সাঁহত্য আছে তা হল লোকসাহত্য ॥ উচ5শ্রেণীর ভাবুকদের 
জন্যই অক্লান্ত পাঁরশ্রম করে পূর্কাল থেকে গ্রামবাসণগণ এ সাহিত্য গড়ে তুলেছে 
কিন্তু তা এই উচ্চশ্রেণী ব্যাস্তরা সব সময়ে বড় খেয়াল করেন না। তার ফলে 
আমাদের দেশের এই গ্রামবাসীদের সাহিত্য আশানুরূপ বিস্তৃতি লাভ করছে 
'না। অনেক সময় দেখা যায় কঠিন রোগণকে বলাত ফেরৎ উচ্চ উপাধ যন্ত 
ডাস্তার বা ধম্বন্তরী কবিরাজও শতাঁচীকৎসা করেও ভাল করতে পারে না কম্ত: 
একট অমূল্য গ্রাম্য ওষধে সে রূন্ন ব্যান্ত আশ্চর্য আরোগ্য হয়ে যায় । সেরকম 
আমাদের মধ্যে কেবল উচ্চশ্রেণী সাহত্য আলোচনা সবসময়েই সম্পূর্ণ চিত্ত- 
(বিনোদন করতে পারে না তখন এরকম সহজ সাহত্যের প্রয়োজন হয় । অনেকে 
মনে করেন উচ্চশ্রেণীর সাহত্যে যে গ্ছানাট খুব জটিল নয়, যাহা সাধারণের 
বুঝবার উপযোগী সেরকম একাঁট সাহত্য বাছাই করে 'নলে তাঁদের পূর্বকাঁথত 
ক্লাশ্তি হয়ত কমে যাবে িম্ত্ু তা হয়না । আমাদের দেশের শিক্ষকমণ্ডলী 
ভুল করে নানা জাল শিক্ষা দান করেন। কিন্তু তাতে হৃদয় বিনোদনের 
কোন সম্পদ নেই ॥। তাতে মানবের জীর্ণ দেহকে সাংসারক চিণ্তার ক্লেশে 
জঙ্জশারত করার ন্যায়ই অবসন্ন করে দেয় । মানুষ চায় আনন্দ তার মানে এই 


৬৪ বাংলার লোকসাহিত্যের এ্ীতহা, 


নয় খুব বাজনার সঙ্গে নাচ গান ও আলোর উ্জবলতা । তার মধ্যে যাঁদ কোন: 
রস বস্তু না থাকে তাহলেও তার কোন দাম নেই। মনবের চিত্ত রসবস্ত 
দ্বারা আকর্ষণ করতে পারে একমান্্ লোকসাহত্য। 

বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের যেমন কোমলতা, ভাবপ্রবণতা, হাঁসর ঝৎ্কার 
এবং চত্তকর্ষতা তেমন অন্যদেশের লোকসাহতো নেই । উচ্চাঙ্খের সাহত্য 
থেকে লোকসাহ'তোর তফাৎ এই যে মানবের মনে সাধারণ সম্পদ যা জমা আছে: 
তা 'লাখত এবং মৌখক সাহত্যে আধ্যাঁত্বকতার চেয়ে, জীবনের ব্যস্ততার, 
সুপাঁরসর কাধ“ক্ষেত্রাট অত্যন্ত স্পম্ট হয়ে উঠেছে । এর মধ্যে মানবের জীবনকে 
ক করে আনন্দদান করতে হয় তার নিশি আছে ॥ এই সাহত্যের মধ্যে সমস্ত 
প্রকার রস আছে । কখনও কখনও ইহা "শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি উচ্চদ্তরের সাহত্য 
প্রচার করে । লোকসাহত্য 'তনাঁট ভাগে বিভন্ত যেমন লোকসং্গণত, লোকযান 
অর্থাং ফোকলোর (যার মধ্যে কথা, প্রবাদ ) হে*য়ালী, নৃত্য প্রভৃতি, এবং লোক- 
শশক্পকলা । এ সকল কেবল চিন্তাশীল জনগনের মধ্যে আবদ্ধ ছল তা নয়, 
এ উচ্চস্তরের ব্যান্তদের মানন্দদান করত এবং তাঁদের সাহত্যের উপাদান 
যোগাত । এগ্হাল ব্লমশঃ উচ্চ ও নিম্নস্তরের ব্যান্তদের মধ্যে প্রচারিত হলে তখন 
আর উচ্চস্তরের ব্যন্তিরা আত্মপ্রকাশ না করে থাকতে পারলেন নং । উচ্চস্তর ও. 
[নম্নস্তর বলে যাকে ভাগ করা হয় তাদের সকলের বাস একই গ্রামে পাশাপাশি ।. 
যাদের রসবোধ আছে, যত বড়ই সাহত্যের সৃস্টি হয়েছে সাহত্যে সাম্যবাদ 
ব্যতীত কেহই সত্য সাহত্য সৃন্ট করতে পারোন । ভারতের উচ্চস্তরের সাহত্য, 
বলতে সংস্কৃত ও পালকে বাঁঝ ॥ এ দ্যাট উচ্$সাহত্যে কোন কোন লোক- 
সাহিত্যে প্রভাব নেই কি? পণতন্ত, হিতোপদেশ, জাতক, কথাসারংসাগর 
এমনাক অনেক 15ম্তাশীল ব্যান্ত বেদকেও চাষার গান বলেন । এইসব সাহিত্য 
থেকে মানবের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় এবং জীবনের চলার পথে এগ্াল পাথেয় 
দ্বর্প । এ আবাল বৃদ্ধ বানতার সযত্বে পাঠ্য । সকলেই মনেকরে এতে 
আমরা উচ্চতর সাহত্য পাঠ করাছ। এদের কোন কোন অংশ ক লোকসা'হত্যের 
চরম ?বকাশ নয়? আমাদের দেশের অনেকের ধারণা ইউরোপটয় গঞ্পগীলতে 
খুব সাহাসকতা আছে ; তাহা কি আমাদের গঞ্পেতে নেই? এভুল কথা; 
আমাদের দেশে বাংলা গজ্পগ্ীলতে এমন এমন অগ্ভ্ত ঘটনাবলী আছে যা 
পৃথিবীতে অন্য কোন লোকসাহত্যে নেই । এখনও পর্যশ্ত ইউরোপীয় বদ" 
মন্ডলী বলেন, মধ্য শতাব্দীতে বহাবধ গঞ্জ. ভারত থেকে ইউরোপে এসেছে ॥ 
ধহতোপদেশ ও পণতন্ব্রের বহু গঞ্পগযীল (1:80195 ) আরবীয় ভাষায় অন:দত 
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হলে তখন ইউরোপবাসী তা িজ সাঁহতো গ্রহণ করে । ডঃ ম্যাকডোনাল তাঁর 
সংস্কৃত সাহত্যের ইতিহাসে বলেছেন, ইউরোপ মধ্যযুগে ভারতের গঞ্প ও 
রূপকথার কাছে খণী । ভারতের মধ্যে বাংলা গন্প, গান, কথা প্রভৃতি 
সাহত্যের অফ,রদ্ত ভাম্ডার । 

বাংলার লোকযান অথাৎ ফোকলোর তৈরী হত গ্রাম্য লোকের মুখে মুখে ৎ 
গ্রামা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা এই সকল গঞ্গ কত রোমাণকর করে বলত তাহা ১৬গ 
শতাব্দীর আগে কেউ টুকে রাখোন। ফাঁকররাম কাঁবভ্ষণ নামে একজন্‌ 
সাহাত্যক এর মূল্য বুঝে যত্বপূর্বক সংগ্রহ করতে লাগলেন। তারপর 
রেভারেন্ড লাল'বহার দে তাঁর 5০11. 5199 ০£ 7301758] নামে ইংরাজ? গ্রন্হের 
মাধ্যমে পন্চাত্য 'শাঁক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে এক জাগরণ এনোছিলেন। আমাদের 
বাংলার রামায়ণ ও মহাভারতে অনেক গন্পপ লোকযান থেকে সংগৃহীত হয়েছে! 
এ সকল গল্পে কোন এাীতহাসিকতা নেহ। বাংলার লোকসাহত্য এশিয়া 
কোন দেশের গঞ্পের আগাছা না হয়ে 'নজ্জে মহাবৃক্ষ হয়ে নিজের মাঁট থেকে 
রস সংগ্রহ করেছে । বাংলার “ফকীরচাঁদ বহগ্গম 'বহঞ্গমী” আর অন্য কোন 
ভাষার সাহতো নেই। বাংলার লোকযানের মধ্যে বিশেষত্ব এই, প্রত্যেক 
গজেপ মন্ত্রপৃত পাখী বাকোন জন্তু মানুষের সঙ্গে খেলা করছে । বাংলায় 
গ্রাম্য সামাজক চিত্রেরও কোন অভাব নেই । সখাঁসোনা, কাণ্চনমালা, মালণমাল? 
প্রভৃতি গঙ্প আজও প্রত্যেক বাঙালীর মুখে শোনা যায়। বাংলায় এরীতহাসক 
গলপও প্রচুর আছে । মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপাচন্দ্ের গান প্রভৃতি 
থঙ্টীয় এগার বা বার শতাব্দীতে গলাখত হয়েছিল । লালাবহার দের পরে 
লোকসাহতো দাক্ষণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কলমের যাদুতে যে রূপ ধর 
পড়েছিল, তাই আজ বাংলা লোকসাঁহত্যের এতিহ্য প্রচার করছে । ডঃ দশনেশ্ব 
চন্দ্র সেন এক বক্তৃতায় বলোছলেন “দাঁক্ষণাবাবৃর ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার ঝুঁজির 
গ্ম্পের ভেতর কোন বৈদেশিক ছায়া নেই এ আমাদের একেবারে খাঁট দেশ 
সাহিত্য ও ভাষা এবং বাংলার প্রাচীন 1015159 কি ছিল তাই প্রমাণ 
করে দিচ্ছে । প্রাচীন বাংলা একটি 'বরাট বাঁণজ্যক্ষেত্র ছিল, এ চ্ছান 
থেকে কে বলতে পারে আমাদের লোকসাহত্য বদেশে প্রচারত হয়ান 
শঙ্খমালা, পদদ্পমালা, কাণ্ুনমালা প্রভৃতি গল্পকে পাঁথবীর যেকোন 
উচ্চাত্গের সাহত্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। এ সকল গম্পের 
মধ্যে এতই উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারার সমাবেশ হয়েছে ষে এবযে কোন জাতির 


সাহিত্য হলে তাঁরা গববোধ করতেন । ফোকলোর, ফোকটেলদ বা ফেবলস্থ 
& 


৬৬ পশ্চিমবত্গে লোকসংস্কাত ও সাহিতা প্রসঙ্গ 


বলতে আজগনীব কথা বলে কারও কারও মনে হয়, কিন্তু বাংলার এ সকল 
গল্পের ভেতর মার্জত রুচি, প্রেম, সাহস এবং সংসার ধর্মের যে নিখশত 
ছাঁব আছে তা পাৃঁথবীর কোন লোকসাহিত্যে নেই । 

আমরা ফোকলোরকে এখনও কেউ কেউ শিশুসাহিত্য বলে মনে কার। 
এষে গ্রাম্য সংসার বাহনীর ভেতরকার কত উচ্চকথার প্রচার করছে তা শিশু- 
পাঠ্য তো নয়ই, শশহদের ?পতা-পতামহদেরও ষে কত গৌরবের এ কথা আমরা 
ভূলে যাই। 

মগধ, গৌর, মৌর্য, সুত্গ, গুপ্ত এবং পাল রাজাদের সভায় এই লোক- 
সাহত্য থুব উচ্চস্ছান আঁধকার করোছল । যখন মগধের আঁস্তত্ব রইল না, 
সেই রাজ্যের প্রজারা গৌড়ে আসতে আরভ করল। পাল রাজারা বিদ্যার 
প্রীতি যত্ব দেখাতে লাগলেন । পালরাজাদের সময়ই মনসাদেবীর গান সারা 
গৌড়ে বিস্তার লাভ করোছল। লোকসাহত্যের যেমন ভাগ আছে সেরকম 
লোকষান বা ফোকলোরের স্বতণ্ত্র ভাগ আছে। এর দু বভাগ হচ্ছে 
শিশুসাহিত্য ও উচ্চভাবমূলক সাহত্য । এ দুটি সাহত্যকে একই িশু- 
সাহত্য পর্যায়ে ফেললে অত্যণ্ত ভুল করা হবে । উচ্চ দর্শন সাহত্য আমরা 
গাঁড় এবং তা থেকে ভান্ত ও শ্রদ্ধা গ্রহণ কার। কিল্তু সহজ সাহত্যের মধ্যে 
কালকেতু, ফল্লেরা প্রভাত চারন্রে তাদের 'শক্ষা না থাকলেও, ভান্তর সরল 
কথা সেখানে অপূর্বভাবে শুনতে পাই । মধুমালা এবং মালণমালা গজ্পে 
চারাঁট বেদ এবং আটাট পুরাণের কথা পাই এবং এই সকল গঞ্পের মধ্যেই 
বাংলার অসাধারণ রূপ ফুটে উঠেছে । তখনকার দিনে মানুষ কি ভাবে বাস 
করত এবং তৎকালীন বহ্‌ দেবদেবীর নাম এতে পাওয়া যায়। সে সময়ের 
নারীদের নাম কাণ্চনমালা, শঙ্খমালা, মাঁণমালা প্রভূত বিশেষ বিশেষ নাম 
এবং তাদের চারম্লের ভেতর দেবীর আসল মার্ত দেখা যেত। তখনকার দিনে 
লঙ্গমশন্্ী ছিল, প্রত্যেকের ম্বামীপুত্র বাণিজ্য করত, বাংলার ঘরে ঘরে 
ভগবানের অশেষবিধ আশীর্বাদ ছিল। এখন যেমন লোকের পাঁরচয় দিতে হলে 
বড়লোক, গৃহস্ছ প্রভৃতি বলে অবচ্ছা বর্ণনা করা হয়, তখনকার দিনে “আয়বেনে' 
“সায়বেনে' গাম্তবেনে' এবং 'মস্তবেনে বলে পাঁরচয় দেওয়া হত। এ সকল 
বাঁণকদের গঞ্প কত রোমাণকর এবং উন্নত ভাবময় তা না পড়লে কেউ ধারণা 
করতে পারবেন না। 

সেই সময়ের অন্তঃপ্দীরকারা গঞ্প তৈরী করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতেন 
আর প7্রুষরা ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজের দেশের শ্রীবৃদ্ধি করতেন। তাঁদে 
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মুখে মুখে কত ছড়া, কাঁহনী ও চাঁরন্রের সৃষ্ট হত। তা এত চমৎকার 
হত যে বারংবার বলেও তাঁন্ত হত না। মেয়েদের ব্রতকথা লোকস্াহত্যের 
একি অমূল্য সম্পদ ॥ তার মধ্যে কত শত গন্প রাঁচত হয়েছে তার শেষ নেই। 
কুমারী থেকে বৃদ্ধারা নানা শুভ নিষ্ঠাচারের মধ্যে নানা গল্পের বিন্যাসে ও 
গানের ছন্দে জীবনের কত সম্পদ যে সাহত্যের মান্দরে তৈরী করেছেন তার 
অবাধ নেই। ৃ 

আট থেকে দশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় চার রকমের লোক-কথা-সাহত্যের 
আৃন্ট হয়েছিল যেমন রুপকথা, রসকথা, ব্রতকথা আর গাঁতকথা । রুপকথা অর্থাৎ 
পরীর, দৈত্যদানবের গল্প, রসকথা অর্থাং হাস্যকৌতদক যেমন হবূচন্দ্র রাজার 
শাবুচণ্দ্র মন্ত্র এর ভেতর থেকে আনন্দ ও নীতিজ্ঞান পাওয়া যায়, ব্রতকথা হল 
কুমারী থেকে বয়স্কা মেয়েদের আচার অনুষ্ঠান এবং আলপনার ভেতর 'দয়ে 
শনজেদের ভাস্তর প্রকাশ, গীঁতকথা কেবল সাধারণ গ্রাম্য গীত নয় এর ভেতর 'দয়ে 
1বশেষ শিক্ষণীয় বস্তু আছে যা দাক্ষণারঞ্জন 'িন্ত্রমজুমদার তাঁর 'ব্রতকথা” “বথ্গো- 
পন্যাস' ও 'ঠাকূরমার ঝাল"গ্রন্হে বৈজ্ঞানিক ভী'ত্ততে বিশ্লেষণ করেছিলেন । 
এর পাঁরিচয় ময়মনাঁসং গীতিকায় পাওয়া যায় । 

আজ পর্যশ্ত ফোকলোর যা উদ্ধার হয়েছে এবং যার গবেষণা এখনও চলছে, 
'দু৫খের বিষয় তার কতক কোন কোন 'বশেষ অনসাম্ধংসহদের দষ্ট আকর্ষণ 
-করলেও অনেকে ভাল করে এর পাতা উল্াটয়ে দেখেন নি। বেশীর ভাগ 
সাশাক্ষত ব্যান্ত এ সকল সাহত্যকে সময় অপনোদনের খোরাক 1হসাবে মনে 
করেন। 'শাক্ষত ব্যন্কিদের এই অমনোযোগহেত্্‌ তার প্রকৃত মূল্য ও স্থান 
ক্রমশঃ নস্ট হচ্ছে। তাই এ ?বষয়ে নৃতত্বাবদ রাক়বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় 
বলেছেন ৭501 ৪ 5০150650 5080 ০1 ০: 00181091610 19, 11) (106 
150 01809, 93890100191] 0790 ০০০:০ (1015 70:99588 ০ ৫9180901010, 
0০025 12036011079010105 8100 ৫966110186101) 09০19 10101)01 81) 
শু21855 18৮০০ ৪1)0108 2000) ০6 ০ 9%1501700 10111016 100 (106 
5150010 05 (00 55০9015 ৪5 2.০০01905 2170 ০01011505 £5০0149 89 7989115 
91 5091) 10111919 120909118] 85 216 50111 65217 আমাদের ভারতে যত 
রকমের লোককথা চালত আছে তার তুলনায় বাংলার লোককথাগুলিতে উচ্ 
গতরের 'শক্ষা ও আনন্দ প্রদানকারী বহু উপাদান আছে । বাংলার লোককথাও 
ভাষায় তৈরী, তার শব্দ চয়ণ করলে দেখা যাবে এ বাংলা ভাষার নব নব হীরক 
মাঁণক্যে বা কথার সৌন্দ্য্যে ভরপনর হয়ে আছে। এগ্ল এত শ্রাতমধ্‌র 


৬৮ পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কীত ও সাহত্য প্রস্গে 


যেমন “নগম 'িশ্াঁতরাত” ধনাঁত আঁধার পার প্রভৃতি কথায় নানা প্রকার 
ভাঁঞগমা কোন সাহত্যে নেই। 

তাই ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 50100 11667817116 01 7670581 এবং “বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য? এ দু গ্রচন্হে এর বিশদ আলোচনা করেছেন। বাংলার লোককথার 
যেমন নানা দিক আছে তেমন লোকসংগীতের বহু রকম নাম ও তার নানা রকম 


সুর আছে । যেমন 


(১) পট;য়া 


সঙ্গীত--১৯৩৯ সালে কাঁলকাতা ঝ্বাবদ্যালয়, 
শ্রী গুরুসদয় দত্ত আই, ?স, এস 'লাখত পট;য়া সংগীত 
প্রকাশ করে বিদ্বদ সমাজের দুষ্ট আকর্ষণ করেন । গুরু 
সদয় দত্ত তাঁর পুস্তকের পাঁরচায়কায় ?লখেছেন বাংলা" 
দেশে আজকাল পট;য়া শিল্পের প্রাত যে অন:রাগ প্রকাশ 
পাইতেছে উহা বাংলার গণ-সংগীত, গণ-নৃত্য ও গণ 
1শল্পের প্রতি অনুরাগের ইিতিহাসেরই একাঁট অঙ্গস্বরূপ,, 
1তাঁন আরও বলেছেন বিশেষ করিয়া এই পটঃয়াগণ পট- 
শচন্্-অগ্কণ ছাড়াও যে কাব্য রচনা কাঁরয়া সেগ্ীল গাহিয়া 
শচন্ত্ প্রদর্শন কারিয়া থাকে এবং সেই কাব্যগুলি যে সাহত্য 
গহসাবে সবশেষ মূল্য আছে তৎসম্বম্ধে আমাদের দেশের 
বর্তমান শাক্ষত সমাজ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছলেন বাঁললে 
অত্যান্ত হইবে না। 


(২) ভাটগান--ভাটগান িলেটের প্রত্যেক ঘরে ঘরে গীত হয় । 


যখন বাংলার জাঁমদারেরা আমোদ প্রমোদে নিজ 'বষয় 
সম্পাত্ত ন্ট করতেন তখন ভাট কাঁবরা গান গেয়ে তাঁদেরকে 
সচেতন করতে চেষ্টা করতেন । এ ঠক রাজপুতানার চারণ 
কাঁবদের মত তাঁরা যেমন রাজকাহনী গেয়ে বেড়াতেন। 


(৩) কশত€ন--কঈতরন উচ্চমাঞ্জের ওলোকসংগীতের অমল্; 


সম্পদ ৷ চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে এর নতুন ভাব ও ভান্তর 
অপূর্ব সমাবেশ দেখা দেয় । 


(8) ধামালি--শ্রীহট্র স্ীলোকদের দ্বারা গীত হয়। 
(৫) সারি-- সাঁরগান মনসাপুজা বা দুঞগ্গপূজা উপলক্ষে যুবকদের 


বারা বাইচ খেলার সময় গত হয়, যেমন লার গেয়ে 
দাঁড়ীগণ বেয়ে যায় তরী । 


বাংলার লোকসর্চাহত্যের এীতহ্য ৬৯ 


(৬) ঘাটগান--ঘাটুগান মৈমনাঁসংহ জেলার এক প্রকার গ্রাম্যগান। 
মৈমনাসংহ জেলার গাথা জাতীয় গান । 

(৭) জারাগান-_জারীগান বাংলার মুসলমানদের চির 'প্রয় করুণাত্মক গান । 
অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শনম্ঠুরতার 
শবরুদ্ধে এমন তীব্রভাবে অন্য কোন পল্লীগানে ধহনত 
হয়ান। যেমন "জহর গুলে আনরে জয়নাল জহর খেয়ে 
যাই মরে ॥, 

€৮) কাবগান- কাঁবরদল একাঁদকে সমাজ সেবক অন্যাদকে ইণতহাসের 
বস্তা । কাঁবরদলের গান আমাদের সাহত্য এবং সমাজের 
ইাতহাসের একটি অঙ্গ । ইংরেজ রাজ্যের অভ্যাদয়ে যে 
আধুনিক সাহত্য রাজসভা ত্যাগ করে পৌর জনসভায় 
আঁতথ্য গ্রহণ করেছে এই গানগহীল তারই পথ প্রদর্শক । 

(৯) ভাটয়ালী মাঝিদের গান 

(১০) বারমাসন 

(১১) বাউল 

(১২) ধুয়াগান 

লোকসঙ্গীতগলি বাংলার রন্ত প্রবাহের মত লোকসাহত্যের ধমনীতে 

প্রবাহমান । বর্তমানে এই লোকসংগীতের আদর শাক্ষিত সমাজে দেখা 1[দয়েছে। 
মাদ তাঁরা এ সকল গানগ্ীল হুবাহু রেকর্ডে নকল করে সেই সরে গান গাওয়ান 
তাহলে গানগৃগল মযাদা বাদ্ধ পাবে। বাংলার লোকসংগীতের একাঁট অসাধারণ 
আকর্ষণ শান্ত আছে। বাংলার গ্রাম্য-সাহত্য ধর্মের মধ্য থেকে উঠেছিল । 
গ্রাম্য সা'হত্য বাংলার গ্রামের ছাঁবর এবং গ্রামের স্মৃতির আলেখ্য রাখে । সেজন্য 
বাঙালীর কাছে এট রসঘন বলে মনে হয় ॥ বৈষ্ণবী যখন “জয়রাধে' বলে ভিক্ষা 
করতে অন্ত:পুরের আঙনায় এসে দাঁড়ায় তখন কৌত্‌হলী গৃহকন্রঁ এবং অব- 
গুণ্ঠিতা বধগণ তা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে আসেন। প্রবীনা 'িতমহ 
গ্ঙ্গে, গানে, ছড়ায় যান আকন্ঠ পাঁরপ,া, কত শর পক্ষের জ্যোঞ্নায় ও কুষ- 
পক্ষের তারার আলোকে তাঁকে উত্যন্ত করে তুলে গৃহের বাঁলকা, যুবক যুবতণ 
একাগ্রমনে বহু শত বৎসর ধরে যা শুনে আসছে, বাঙালী পাঠকের কছে তা 
রসাত্মক এবং অক্ষয় । 

মানবের মনে কত নব নব ভাব প্রাতঁদন বিকাশ লাভ করছে তা বলা যায় 

না। যে সকল ছাঁব তাদের মনে আছে ও সাহত্যের রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে 


৭০ পশ্চিমবঙ্গে লোকসংক্কাত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


এবং মিলিয়ে যাচ্ছে, তা শিক্ষিত জন মন্ডলী গ্রাহ্য করে না । আমাদের দেশের 
বেশশর ভাগ লোকের বাস গ্রামে । যারা অশিক্ষা ও অভাবে শীর্ণ হয়ে বে*চে 
যাচ্ছে তাদের প্রাত আমাদের লক্ষ নেই । এখন যে সকল ছড়া, গঞ্প, গান কথা 
ও কাহনী মুখে মুথে বলে আসছে তাও আমাদের শাক্ষত নারীরা বড় একটা 
তাঁদের কাছে সমাদর পায়না । বত'মানে পাশ্চাত্য সৎমাকে আপনার করে নিজের 
মা ত্যাগ করেছেন। যে বাংলা ভাষার গাঁথুনীতে বাঁৎকমচন্দ্র, আশুতোষ» 
রবাদ্দ্ুনাথ, দাঁক্ষিনারঞ্জন, দীনেশচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণ অক্লাম্ত পারশ্রম করে 
হীরামুন্তা সংগ্রহ অট্রালকা তৈরী করেছেন তাহা কি বাঙালি জশীবত থাকতে 
ভেঙ্গে চ্রমার হয়ে ষাবে? মানুষের আত্মচেতনা এবং আত্মমযাদা এখন দন 
দিন হীন হয়ে গেছে তারই ফলে লোকসাহত্যের প্রাত অনুরাগ পূবের মত আর 
নেই। আমাদের প্রাচীন মঞ্গলকাব্য ও প্রকৃত বাংলাসাহিত্য বুঝতে হলে এই 
লোকসাহত্যের প্রাত দুষ্ট দতে হবে। বাঙালণর 'নজদ্ব সম্পদ পেতে হলে 
লোকসাহত্যের ভেতর খুঁজতে হবে তবেই বাঙালীর ও বাংলা সাহত্যের মধাদা 
অক্ষ থাকবে । আমাদের লোকসাহিত্যের জাতীয় সম্পদের আমি একটি লোক. 
সংগীতের কয়েকাঁট লাইন উদ্ধত করে উপসংহার করাছ। 

এ মেঘ আন্ধার রাত্রি 

কেহ নাহ সাথে রে কালা 
তাঁম একেলা আ'সিয়াছ রে বন্ধু । 
লোকসাহত্য সংগ্রহ করতে বহু দুঃখ ক্লেশ সহ্য করতে হবে। তাই আর 

একটি লাইনে আছে-_ 

তাঁম ধারে ধারে বাড়াইয়ো 

পাও। 


বাংলার বষায় গ্রাম) ছড়া ও (উয়াজী 


বাংলা নদপ্লাবত দেশ হলেও চৈন্ন থেকে জৈম্ঠ্য মাস পর্যন্ত এক ফোঁটা 

জলের অভাবে নদ, নালা ও সকল জলাশয়ই শুঁকয়ে যায় । তখন এক ফোঁটা 
জলের জন্য জীব, জন্তু ও মানুষের প্রাণ আতন্ঠ হয়ে ওঠে । জলের অভাবে 
নানারকম রোগের প্রকোপে দেশে মরক ও মহামারীর উৎপাত্ত হয়। আকাশে 
চাতক "জলের জন্য ছাঁতি ফাটে” বলে চ'ৎকার করে উড়তে থাকে । পুকুর, নদ 
ও খালের পাশে বেঙেরা “কটর কটর শব্দ করে জল যাচ্ঞা করে। শিশুরাও 
'আয় বৃন্টি ঝেপে ধান দেব মেপে” বলে চীংকার করে বাৃষ্টকে আহবান করতে 
থাকে। কালদাসের “মেঘদ্‌ত" পড়ে বষরি কাঁবতা উপভোগ না করতে পারলেও 
মানবের অন্তরের আহবানে বষরি স্পন্দন এই সকল গ্রাম্য ছড়া ও হেয়ালীর ভেতর 
থেকে পাওয়া যায় ৷ বাংলার এ সকল ছড়াগ্ীল ঠিক মন্দের মত মর্তে ব্ষাকে ডেকে 
আনে। খিশুহদয়ে কোন মালনতা থাকে না বলেই হয়ত তাদের এই গান 
'মেঘমল্লারের' মত +%নিত হয় । এখানে শিশুদের এরকম কয়েকাঁট ছড়ার উদাহর 
দেওয়া হল ৪-- 

আয় বৃষ্টি কেপে 

ধান দেব মেপে 

ধানের মা বৃঁড়, কাঠকড়াতে গোল 

ছ খানা কাপড় পোল 

ছ বউকে 'দাঁল 

আপান মারস জাড়ে 

কলাগাছের আড়ে 

কলা পড়ে ঢুপঢাপ 

বাঁড় খায় গুপগাপ ইত্যাঁদ 

এ ছড়াগুির একট পদের সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ না থাকলেও কোন 

স্থানে শ্রতিকউ হয়ান। বৃষ্টিকে আহ্বানের সথ্গে সঙ্গে বাঁড়র চিন্তরকে ফাঁটয়ে 
তোলার ষে বোশস্ট এ ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কারও দ্বারা সম্ভবপর হবে না। 
বৃষ্টিকে ডাকতে ডাকতে বান্টি এসে পড়ল, তখন ছেলেমেয়েরা আদ গলায় গান 
আরম্ভ করল-- 


৭২ পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃাঁত ও সাহত্য প্রসঞ্গো 


বৃন্ট পরে টাপুর ট:পর 

নদেয় এল বান 

শিব ঠুকুরের বিয়ে হল 

তন কন্যা দান 

একাট কন্যা রাঁধেন বাড়েন 

একটি কন্যা খান 

একাট কন্যা গোঁসাভরে 

বাপের বাড়ী যান। ইত্যাঁদ 

এ ছড়াটির সত্গে পুরাণের ক? মিল দেখা যায় । শিবঠাকূর গঙ্গা, লক্ষী 

ও সরস্বতীকে বয়ে করোছলেন। তান গণ্গার ওপর আঁতারস্ত অনুগত বলে 
সরস্বতী রেগে বাপের বাড়ী চলে গেলেন । 'এ ছড়াঁটির মধ্যে বানের কথা দেখতে 
পাই । বাংলা নদীমাত.ক দেশ, এখানে বাণ হওয়া খুব অসম্ভব নয়। প্রত্যেক 
বছর বর্ষার জলে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের যে ক্ষাত হয় তা কাউকে নতুন করে বলতে 
হবে না । পাঁশ্চমবাংলায় অনেক কাবি বানের ছড়া এবং কাঁবতা রচনা করোছলেন । 
দামোদরের বানের কবিতা ১১৭৩ সালে আনরুদ্ধ গুপ্চ রচনা করেছিলেন । নফর 
দাস, চন্ডীচরণ, দ্বারকানাথ প্রমুখ কাঁবগণ বানের ছড়া লিখে বিশেষ খ্যাতি 
অন করোছলেন। দ্বারকানাথের কবিতা থেকে 'িয়দংশ উদাহরণ স্বরূপ 


দেখান হল। 
মাটেতে ছিল ধান 


মাটেতে ছিল ধান পেয়ে বান আখা'ল পাখালি 
ছিল ইক্ষু আত দীর্ঘ চেপে গেল বালি। 
রাজকর কিসে 'দিব 
রাজকর িসে দিব ?ক খাইব অন্তরে ভাঁবয়া 
স্থানান্তরে কেহ গেল দ:£ঃখত হইয়া । 
কহে 'দিবজ দবারকানাথে 
কহে 'দ্বিজ দবারকানাথে ক্‌ক্‌টাতে 'নিবাস থাকিয়া 
জ্যেন্ঠ ভাই কমলা তার আজ্ঞা পায়্যা । 
দুখখ বারে বারে 
দুত্ক বারে বারে [ কব কারে | আর কত সয় 
জাঁমর লোভে মারবে সভে কূলবাধ্ধা কি রয় ॥ 
ডঃ সৃকৃমার সেন “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে" উপাঁর উন্ত ছড়া বর্ণনা 


বাংলার বর্ষায় গ্রাম্য ছড়া ও হেশ্য়াল? 5৩ 


করেছেন। তিনি বানের ছড়ার আরও কয়েকজন কাঁবর নাম উল্লেখ করেছেন 
যেমন দ্বজলালমোহন, নরাসংহদাস, দ্বজরাম ইত্যাঁদ কাব, সাহাত্যিক প্রভৃতি 
রসগৃহনত ব্যন্তিরা বর্ষা খ ঠুকে বিরহ কাতরা বধূর সত্গে তুলনা করে থাকেন। 
দুরে কোন প্রয়জন থাকলে তার খবরের জন্য মন আকূল করে তোলে। 
'আষাঢের প্রথম দিনের" ধূমকাল মেঘ উঠতে দেখলে মন কেমন করতে থাকে । 
একা গ্রাম্য ছড়ায় বরহের ছাঁব রবীন্দ্রনাথ দৌখয়েছেন তাঁর লোক-সাহিত্য 
গ্রচ্ছে ৪ 
ও পারেতে কালো রং 
বৃটি পড় ঝমৃ ঝম, 
ও পারেতে লংকা গাছটি রাঙা টুকটুক করে 
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে । 
এ মাসটা থাক দাদ। কেদে কাঁকিয়ে 
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালাক সাঁজয়ে 
হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হলো দাঁড় 
আয়রে আয় নদর জলে ঝাঁপ 'দিয়ে পাঁড়। 
এই অন্তব্যথা, এই রুদ্ধ সণ্চিত অশ্রু জচ্ছাস কোন কালে কোন গোপন 
গৃহকোণ থেকে, কোন: অন্াত অখ্যাত বস্মৃত নব বধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ 
করে বের হয়োছল । এমন কত অসহ্য কম্ট জগতে কোন চিহ্ন না রেখে অদশ্য 
দীর্ঘীন*্বাসের মতো বায়ুম্লোতে ?াবলীন হয়েছে । এটা কেমন করে দৈবক্কমে 
শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে । গ্রাম্য কাব সাবলীল ভাত্গমায় অন্তরের বাথা 
প্রকাশ করতে পারে। এমনাঁক সংস্কৃত শিক্ষিত কাঁবগণকে পরাজয় স্বীকার 
করতে হবে । এ সকল ছড়া ছাড়া বর্ষর ওপর হেশয়ালঈও আছে যেমন 
কাল গরু কালাঁশরে 
দুধ দেয় সাত সেরে 
যখন গরু মনে করে 


সাতশ নদী এক করে 
মেঘকে কাল গরুর সথ্গে তূলনা করা হয়েছে। কাল গরুর দুধ যেমন 


খাঁট ও 'বশুদ্ধ হয়। তেমন বার মেঘের জল দেশের মাঁটকে পন্সট করে। 
িম্তু মানৃষের প্রকাতর ওপর কোন হাত নেই। তার যখন যেরকম খেয়াল 
হবে সেরকম করবে সেঙ্জন্য ছড়ায় সাতশ নদ এক করতে পারে বলা হয়েছে । 


৫পীষ পাবর্ণ এবও নবাম়র গান 


বছরে একবার প্রকাতর নব কলেবর হয়। বাংলা নবরূপে, যৌবনে ও নানা 
খাদ্য সম্ভারে সঞ্জশীবত হয়ে থাকে । হেমন্তে অগ্রাহায়ণ মাসে হয় নবান্ন । 
যখন কৃষকরা নতূন ফসল ঘরে তোলে তখন সারা গ্রামে ধূম পড়ে যায় নবামের। 
তাই কাব গেয়েছেন “নতুন ধান্যে হবে নবান্ন, তোমার ভবনে ভুবনে ।৮ 
হেমন্তের শেষে পুরান বস্ত ত্যাগ করে প্রক্তি দেবী সোনার পাটের শাড়ী 
পাঁরধান করে। বাংলার গ্রামে যখন শীত এসে উপাস্থত হয় সে অপূর্ব । 
শতের সৌন্দর্য রাশি সের সোনার আলোর সথ্গে মিশে পল্পনর ঘরে ঘরে সূধা' 
রাশি ঝড়তে থাকে, তখন সকল জাবের প্রাণে নব জীবনের সপ্চার হয় । পাশ্চাত্য 
কাঁবরা শীতকে 70118 অথাৎ শোকের মাস বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু বাংলায়' 
স্বতন্ত। এই মাসে আসে আনন্দের নিক্কন ধ্যান । শীতকে বসম্তরাণীর বিরহ 
মৃর্ত কল্পনা করা হয়েছে। শীতের অপর মাার্ত শ্বেতপদ্মাসীনা বাণ? 
দেবী । এ ছাড়া শীতের নানা মৃর্তি বাংলাদেশে কাঁন্পত করা হয়েছে । বাংলা মা 
নব শযষ্যে ও ফলমূলে সাঙ্জত । তাঁর ভারে লাৎ্জত ও অবগণ্ঠিত হয়ে নববধূ 
বেশে এসে দাঁড়ায় । বাংলার আক্খিত শীত খত সকল প্রাণে নব চেতনার 
সঞ্চার করে। 

বাংলার খত ছয় ভাগে এবং মাস বারাঁট ভাগে বিভন্ত। পৌষ ও মাঘ দুই 
মাস শীত কাল। বাংলায় অগ্রহায়ণ মাস থেকে শত পড়তে থাকে, তখন নতন 
ফসল কৃষকরা ঘরে তুলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে নবান্ন অর্থাং নতুন চাল, 
আখের গুড়, কড়াইসটি, মূলা প্রভাত ফল ফসল গৃহদেবাঁকে প্রথমে ভোগ 'দয়ে 
তাঁর প্রসাদ ভক্ষন করে। সকল দেশেই নতুন ফসল কাটা ও গ্রামের দেবতাকে 
প্রথমে ভোগ দেবার রীতি আছে । বাংলার এই আকাধ্খিত দিনের জন্য কৃষকরা 
যেন অপেক্ষা করে । চারাদকে নতুন ধানের ও গুড়ের গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে। 

পৌষমাসে পল্লীর চারাদকের শোভা আর ধরে না। খাল বিলের ঝকঝকে 
জলে হাঁসগৃল সাঁতার দিচ্ছে । গরুগ্ল মন্থর গাঁতিতে মাঠে যাচ্ছে, গ্রামে 
কৃষকদের ধান কাটা হয়ে গেছে ও মাঠে শহ্ক কাটা খড়ের আঁটি দৃশ্যপট রচনা 


পৌষ পার্বণ এবং নবানের গান ও 


করেছে, স্লীলোকের আখের রসে গুড় তৈরী করছে ও ঢেশকতে পা দিয়ে ধান 
ভাঙছে । চারাঁদকে কর্মব্দ্তমূখরা গৃহস্ছেরা আনন্দে বিভোর হয়ে আছে । 
গাছে গাছে কলা, পেয়ারা প্রভৃতি ফলগাীল দুলছে । শ্যামা, কোকিল, বুলবুল 
প্রভূত সঞ্গীতীপ্রয় পাখীগুঁলি গান করছে! চারাদক আনন্দে কলরবে মুখর 
হয়ে আছে । পৌষমাস সকলের কাছে আদরণীয় । এই মাসে বধ্‌ বাপের বাড়ী 
থাকে না। 'হন্দুর বিবাহ 'নাষ্ধ। অবস্থাপন্ন গৃহচ্ছরা গরীবদের শীতবস্ম 
দান করে। পৌঁষমাসের বড় উৎসব পৌষ পার্বণ বা 'আউানি বাউীনি”, তাই গ্রাম 


কাব গেয়েছেন-_ 
নূতন ধানের বাউণন সেথায় সবার মন ভোলে, 


নলেন গুড়ের সুবাসেতে পাড়া আমোদ করে। 
পৌষপার্বনে তিন দিন ধরে প্রাত গৃহচ্ছের ঘরে নানা রকম সুস্বাদু পিঠে 


পুলি পায়েস তৈরা হয় তাই গ্রামের জনগণ পৌধষমাসকে যেতে গদতে নাচার; 


তারা বলে ঃ 
এস পৌষ যেও না 


জন্ম জন্ম ছেড় না, 
শীত এসে গাড় গাড় 
খেতে দেবো পিঠে পুলি 
এরকমের বহু ছড়া বাংলার জনগণের মুখে শোনা যায় । এ থেকে প্রমাণিত 
হয় পৌষ মাসকে কত তারা ভালবাসে । গ্রাম্য ও কোন কোন ম্মলে প্রাচনা 
স্লীলোকেরা ঘরের দরজার শিকলি বা আলতারায় খড় বাঁধে । রান্নাঘরের 
উনানের পাশে 'স'দূর কৌটা, বা কাজল 'দয়ে ধানের মরই, দুর কোটা, 
সিন্দ;ক প্রভৃতি ছাঁব আঁকে, চালের গুড়া দিয়ে পিঠে ও নারকেল গর দদয়ে 
নাড়ু পুর দিয়ে পিঠে তৈরী করে । বাংলার ছেলে ভূলান ছড়ায় আছে-_ 
পৌষ মাসে বাউন বাঁধে ঘরে ঘরে পিঠে । 
পৌষ সংক্রান্ত প্রত্যেক 'হন্দ: ধর্মপ্রাণ নরনারীর কাছে খুবই আকাঙ্খানীয় । 
এই মাসে গত্গাসাগর যান্না তারা সৌভাগ্য বলে মনে করে। তারা বলে “সব 
তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার ॥ প্রাচীনকালে 'হন্দু নারীরা গঙ্গাসাগরে 
পুল বিসর্জন দিয়ে পৃণ্য সণ্য় করত। তাআইন করে বন্ধ হয়েছে। তবে 
মানবের মনে তীথ যান্তার শুভ 1ঝবাস এখনও আছে । পৌষ মাস কেটে গেলে 
সকলের মন ব্যাঁথত হয় । একাঁট বারমাসী গানে আছে $-_ 
ইহ মাস গেলরে সাদু লইল মোর মনে 
পৌষ মাসের দুঃখ সইব কেমনে । 


'শ পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃত ও সাহিত্য. প্রসঙ্গে 


পৌষ মাসের পর মাঘ মাস। ট্হা সম্পূর্ণ গবরহের ও .শোকের মাস, কারণ 
চারাঁদকে গাছগ্ীল থেকে পাতাগ্ীল ঝড়ে পড়ে । সকল পশহ পাখী প্রকাত 
শ্যামল কোল থেকে ববদায় নেয় । মান্‌ষেরা শীতে জজারত হয়ে পশমের বস্ত্র 
ব্যবহার করে । চারদিকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় । বারমাসী গানে আছে ৫_- 
ইহত মাঘ মাসে তরে পড়ে শীত 
মাঘ মাসে শন শন হাওয়ার তীক্ষঃতা ও ধান যেন তারের মত গায়ে লাগে। 
কোন গ্রাম্য কবি গেয়েছে “ও সাঁখ হে” এই ত মাঘ মাসে বনে গন্ধ বাও। 
ঝরা পাতার মর্মর ধ্ৰান সকল শিবরহীর হৃদয়ে হাহাকার ধ্বনিত করে। 
মাঘ মাসে প্রাণ চণ্চল বাংলার পল্লীজীবন মন্থর হয়ে যায় । বঙ্গললনারা ?ানজ 
প্রয়জনের ব্যথায় মর্মাহত হয়ে বসন্তের প্রতণক্ষায় দিন গুনতে থাকে । 
মাঘ মাসে শ্বেতপদ্মাসীনা বাণীর বীণা ধ্যানত হয় । একি বারমাসী গানে 
আছে £-_মাঘ মাসে শ্রীপণ্চমী ছেলের হাতে খাঁড়। পণ্মর পরের দন 
ষ্তঠমাতার উদ্দেশ্যে কড়াই [সিদ্ধ ও পাম্তাভাত মা মনসা অথাৎ একাঁট মনসাগাছের 
ডালকে পুজা করে ভোগ দিয়ে পত্রদের মঞ্গলার্থে আহার করে। তারপর 
মাঘ মাসে হয় ভনম অন্টমী। কাঁথত আছে ভনমের মা গতগায় ছাঁকা দলে শীত 
চলে যায় । প্রচলিত লোক কথায় পাওয়া যায় ভীমের মা মাঘ মাসে গগাস্নান 
করতে চাইলে ভীম সূ্কে খুব উত্তেজক করণ দিতে বললেন 'কম্তু তান 
দেরশ সইতে পারলেন না সেজনা গদা পহাড়য়ে গগায় দিতেই জল গরম হল, 
বসন্তের হাওয়া বইতে লাগল । 
বাংলায় শশত সম্বন্ধে কত প্রবাদ, কত ছড়া ও গান আছে তার শেষ নেই 
একাট বারমাসী গানের কয়েকাঁট লাইন উদ্ধত করে উপসংহার করাছ। 
আঘন মাসে নওয়া খায়, পৌধ মাসে কাটাইয়া যায় 
মাঘের শত লাগল নারীর বুকেতে 
বুকেতে বকেতে আর বুকেতে 
দারুণ পাষাণ বাঁইদাছে পাঁতর মন দেশে 
বিদেশে বিদেশে আর বদেশে । 


বাংলা (লাক-ঙাহিতিঃর অনুপন্ধান ও রক্ষণ বাবস্থা 


তৎকালীন বাঙলার উচ্চাশাক্ষত জন সমাজ ানজেদের শাস্মীয় জ্ঞান ব্যাতরেকে 
গ্রাম্য জ্ঞানরাজ্যে অনুসন্ধান করে যে মাঁণমাণিক্যের সন্ধান পেয়োছলেন তা তাঁরা 
আহ্বান করে সযত্বে মুদ্রকের সাহায্যে রক্ষা করেছেন। যে সকল 'শাক্ষত 
অন:ঃসন্ধানকারগণ লোক-সাহত্যকে রক্ষা করবার জনা প্রাণপন যত্ব করোছিলেন 
ভাঁদের মধ্যে বিশবকাঁব রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম বলা যেতে পারে। "তান 
১৩১৪ সালে লোক-সা'হত্য' নামে গ্রন্ছট মুদ্রণ করে বাঙলার প্রাণের কথা প্রকাশ 
করেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে মৌখক ব্যতত 'লাখত সাহত্য হ্ছান পায়নি। 
[তান 'নজের ভ্রমণকালে এই সাহত্যকে সযত্বে সংগ্রহ করে বাংলা সাহত্যে নূতন 
অংশ সংযোগ করে দেন । রবীন্দ্রনাথের 'বরাট প্রাতভা লোক-সাহত্যের ওপর 
ছায়াপাত করোনি । তান সংগ্রহকালে একজন সাধারণ অন:সাশ্ধংস ছাল্লের মত 
ছড়া গান ও কথা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মত সর্বপ্রাতভাসম্পন্ন কাব এই 
গ্রাম্মজনগণের সরল, সহঞ্জ ও স্বভাবক সাহত্যের গুণরাশি দেখে মুগ্ধ হয়ে 
গিয়েছিলেন । তান বলেছেন “গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান আঁধক 
থাক: বা না থাক সেই আনন্দের সুর আছে । গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রাতাদন 
ভোগ কর আসছে। যে কাব সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে 
কাব সমস্ত গ্রামের হৃদয্নকে ভাষা দান করে । তান সুর-তাল-লয়হনন কবি ও 
ও গায়কগণের গীতগনীলকে সাদরে সংগ্রহ করে বলেন, গ্রাম্য সাহিত্য বাঙলার 
গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মাতর অপেক্ষা রাখে সেই জন্য বাঙালীর কাছে ইহার. 
একটি ?বশেষ রস আছে ।* তাঁর প্রাণ সর্বদাই গ্রাম্য-জনগণের জন্য উতলা হত। 
তান “নোবেল প্রাইজ' পেয়েও ইউরোপণীয় সভ্যতাকে দেশে আমদানী না করে 
আঘাদের গ্রাম্য সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে 'নজের সৃষ্ট শান্তনিকেতনে 
স্থান দিয়োছলেন । তাঁর নিজের রাঁচিত গানগুাীলও লোক-সংগটতকে অবলম্বন করে 
সৃস্ট হয়েছে । "তান সারা জীবন গ্রাম্য সাঁহত্যকে সজীব রাখবার জন্য বারংবার 
শিক্ষিত সমাজকে বলেছেন এবং সমালোচকগণকে লোক-সাহত্য নিয়ে সমালোচনা 
করতে নিষেধ করোছলেন ॥ 'তাঁন তাঁদেরকে সাঁনর্ব্ধ অনুরোধ করে বলেন। 
“তাঁহাদগের গানকউ আমার সাঁবনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা বিবেচনা কারয়? 


৭৮ পাঁশচমবধ্গে লোকসংস্কাত ও সাহত্য প্রসত্গে 


দৌখবেন এরূপ অহামিকা অহংকার নহে ; পরম্তু তাহার বিপরীত । যাঁহারা 
উপয্স্ত সমালোচক তাঁহাদের 'নকট একটা দাঁড়পাল্লম আছে ও তাঁহারা সাহত্যের 
একটা বাঁধা ওজন এবং সেই সঙ্গে অনেকগ্যাল বাঁধ বোল বাহর কাঁরয়াছেন ; যে 
কোনো রচনা তাঁহাদের নিকট উ্পাচ্থছত করা যায় নঃসংকোচে তাহার পচ্ছে 
উপযস্ত নম্বর এবং ছাপ মাঁরয়া 'দতে পারেন ।” 

রবীন্দ্রনাথের সাংগ্রাহক জবনে যে সকল লোক-স্াঁহত্য সম্মখীন হয়োছল 
তাদের মধ্যে ছেলে ভূলানো ছড়া” এবং “কবি সংগীতের" স্থান সর্ব উচ্চে। 
[তান বলেন “বাঙলা ভাষায় ছেলে ভৃলাইবার জন্য যে সব মেয়োল ছড়া প্রচলিত 
আছে, কিছুকাল হইতে আম তাহা সংগ্রহ কাঁরতে প্রবৃত্ত ছিলাম । আমাদের 
ভাষা এবং সমাজের হীতিহাস 'নণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য 
থাকতে পারে ; িণ্তু তাহাদের মধ্যে যে একাঁট সহজ স্বাভাবক কাব্যরস 
আছে সেহটই আমার নিকট আঁধকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল ।” আমাদের 
সাহত্যের বিকাশ ছেলে ভৃলানো ছড়া থেকে হয়োছল--এর প্রথম পারচয় 
রবীন্দ্রনাথ দেন। মানব জশ্মাবার পর মাকে চেনে এবং পরবতাঁ জীবনে মানবের 
চিন্তা ও আতআবকাশের সহায়তা মা তাকে করে। ক্রমশ মানবজাতি পার্থব 
মায়ের কাছ থেকে আতপ্রেরণা পেয়ে দেশ মাতৃকার সেবা করে থাকে । শিশু 
অবস্থা থেকে মানব যত বড় হয় ততই তার মানাঁসক, শারশীরক এবং দৃম্টিশান্তরও 
পারবর্তন হয় ; পকন্তু শিশু শত সহস্র সর আগে যেমন ছিল তেমাঁন আছে, 
সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারবার মানবের ঘরে শিশু মার্ত ধরে জন্ম গ্রহণ 
করছে অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মঢট যেমন 
মধুর ছল আজও ঠিক তেমান আছে । রবীন্দ্রনাথ কেবল বয়স্ক ও জ্ঞানীদের 
'কবি ছিলেন তা নম, তাঁর শিশ? কাঁবতা 'িলখবার প্রেরণা এই ছড়া গল দিয়েছিল । 
ধতনি ছেলে ভুলানো ছড়াকে শিশু সাহত্যের অন্দরে বন্দী না রেখে এর মধ্য 
দিয়ে জাতিকে কত দূর সাহায্য করা যায় তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করোছলেন । 
তাঁর লেখার মধ্যে পাই কেবল এই ছড়াঁট কেন, আমাদের উপর ভার দিলে আমরা 
আঁধকাংশ ছড়াই সম্পূর্ণ সংশোধন কারয়া নূতন সংস্করণের যোগা কাঁরয়া 
তুলতে পাঁর। এমন কি উহাদের মধ্যে সর্বজনাবাদত নাতি এবং সবজন- 
দুবোঁধ্য তত্তবজ্ঞানের বাসা ?ানমনি কারতে পার, 'কিছ? না হউক উহা'ঁদগকে 
'আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সামাজক অবস্থার উন্নততর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ কারয়া 
দিতে পাঁর। তাঁর পথ যাঁদ অন্যান্য উত্তীর্ণ ব্যান্তগণ অনুসরণ করেন তা হলে 
আমাদের দেশের অজ্ঞানতা মুছে যাবে । 
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রবীন্দ্রনাথ 1নজে কাব ছিলেন বলে পদ্য সাহত্যের ওপর বিশেষ নজর 
শদয়োছলেন। সেরকম বাঙলার আর একজন খ্যাতনামা সাহাত্যক দাঁক্ষণারঞ্জন 
1মন্রমজ:মদার গ্রাম্য উপন্যাস অর্থাৎ গদ্য সাহত্য সংগ্রহ করবার ওপর বশেষ 
করে মনোযোগ দেন। তান অক্লান্ত পারশ্রম, অর্থব্যয় ও 'নজ আত্মসুখ 
জলাঞ্জাল 'দয়ে বাঙলার নিজস্ব লাঁহত্য উদ্ধার করোছলেন। দাঁক্ষণারঞ্জন 
“বাঙলার গীত কথা” বা ঠাকুর দাদার ঝাঁল'র পারিচয়ে লিখেছেন 'বাংলার মনদ্রা- 
যন্র সৃষ্টির পর বাঙলার উপন্যাস জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে। উপন্যাসের কলা- 
কৌশল, চমতকা'রত্ব, ভাষা এবং বর্ণ নভঙ্গী হইতে চারন্াচন্রণ প্রভাত এবং উহার 
কম্পনার নানামুখী গাঁত সমস্তই পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য আদশের মধ্য 
দয়া পাঁরশ্রুত হইয়া আঁসয়াছে। ইহার পূর্বে “উপন্যাস” বাঁলয়া বাঙলার 
কিছু ছল না। তিনি এই পাঁরচয়ের মধ্যে যে সকল উদাহরণের অবতারণ 
করেছেন সম্ভবত সে সকল প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি তাঁকে বাঙলার লোককথা সংগ্রহ 
করবার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিল । তাঁর হীঙ্গতে দোখ “48180, 11205 
জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আদর পেয়েছে, আপনার সফলতায় তৃপ্ত হয়েছে। 
আমাদের দেশের কেবলমান্র কাশ্মীর কথাই (1591 75159 01 851)001 ) কাত 
যত্ব পেয়েছে বদেশীয় গুণগ্রাহীর কটাক্ষে পড়োছল বলে । 

তিনি আনন্দে অধীর হয়ে বলেছেন পকন্ত্‌ ধন্য আমাদের লালাবহার+, 
'আমাদের বরেণ্য পথপ্রদর্শক ।॥ তান প্রাণের আহনাদে, অন্তরের আকদলতায় 
'এই ধতীলর ঝাল ঘৃণায় নিক্ষেপ না কাঁরয়া ঝাঁড়য়া তূলিয়াছিলেন। তাঁহারই 
মজবুত 'বিলাত দ্রযা্চে কাঁরয়া বাঙলার কাহন' পাথবীর দেশে দেশে 
আপনার সত্তা জানাইতে পাঁরয়াছে। রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও গ্রীমভাত্‌- 
দ্বয়ের মর্সেল, আরনেসনের আইসল্যান্ডের গন্পগ্াল এবং পাওয়েলের 
হাইলাম্ডের গঞ্পগনীল হইতে উৎসাহিত হইয়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। 
তাঁর সংগ্রহের মধ্যে বাঙলা ভাষার অপূর্ব কেবল প্রকাশিত হয়ান। এর মূল্য 
একমাত্র দাঁক্ষণারঞ্জন নিধরিণ করেছেন, তানি লোককথা সাহিত্যের সৌন্দর্য 
বর্ণনা প্রস্গে লিখেছেন “রুপকথা যেন গল্প, ব্রতকথা সরল ধমেপিদেশ কাঁহনা, 
রসকথা আমোদপ,র্ণ হিতোপদেশ, গীতকথা উপন্যাস অথবা রূপকথা প্রভাত- 
পঞ্পের পূর্ণ ডালা ; ব্রতকথা জল-শস্যসভারা ধারন, রসকথা 'নত্যোসবময় 
ক্রীড়াক্ষেন্ত, গীঁতকথা প্যার্ণমার আকাশ স্তরে স্তরে পরদায় পরদায় ভাষা, 
কম্পনাসমদয় ব্লমশ উঠিয়াছে। দাঁক্ষণারঞ্ন সুক্ষ বিচার পদ্ধাতিতে বাঙলা 
'লোক-সাহত্যের বিচার করোছলেন । এর ভেতর থেকে প্রাচীন বাঙালীর চারন্ু 


৮০ পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃাত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


[বিশ্লেষণ করেছেন। তান যা সংগ্রহ করেছেন তা মদ্রত করে 'শাক্ষিত জন- 
সাধারণের দৃন্ট আকর্ষণ করেন । তাঁর সংগৃহীত কথাগৃল যা তান প.রুষদের, 
কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন এর নাম ঠাকরদাদার ঝুল” আর নারীদের দ্বারা" 
কথিত 'ঠাকৃরমার ঝুল” নাম 'দিয়েছেন, তিনি বঙ্গীয় সাহত্ায পারষৎ পান্রকার 
মধ্য দিয়ে লোককথা ও লোকসংগনতের অন্তরের গভনরতা প্রকাশ করেছিলেন । 
ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ১৯১৭ সালে কলকাতা 'বশ্বাবদ্যা্য় কর্তৃক 
রামতনু লাহড়ী ফেলো 'নযুন্ত হয়ে “10৩ 7011 7,16750015 01 3610691, 
সম্বণ্ধে একটি বস্তৃত বস্তৃতা 'দিয়োছলেন । তান দাঁক্ষণারঞ্জনঃ লালাবহারী, 
গোলাম কাদের, ফাঁকররাম, কাঁবভূষণ প্রম:খ সংগ্রহকতাদের সাহায্য নিয়ে বাওলার 
লোক-সাহত্যের ইতিহাস প্রনয়ণ করেন। তান আমাদের লোককথার সঙ্গে 
বৈদোশক কথাসাহত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন । তানি বলেছেন-_ 
৬৩. 1195 1)0%/201, ৪, 111)1090. 10711010061 ০01 73610769811 5601199, 
17101) 219 1706 01 00৩ 52709 10200119 25 (11959 (1180 119৬০ 6০০1, ০০1৫ 
05 1015150, 10290109105, 11/959 179৮০ 00772 ৫0৮0 €0 05 17011] 11) 
130000015, (11065, 2180. (10917 91011105716 050০6119109 7010. 11061215 200 
88500)6110 791100 0£ 16৬) 1026 00176 10101) 139 1116 2 9111001159৮ 
দীনেশচন্দ্র বাঙলার ভাষতত্ব, জাঁততত্ব এবং সভ্যতাকে পুখ্খান:পুঙ্খভাবে 
1বশ্লেষণ করেছিলেন । 
বাঙলার অন্যতম সংগ্রাহক গুরুসদয় দত্ত বীরভূমের কালেন্ুর থাকাকালীন, 
লোক-সংগীতের একট বিরাট পৰ উদ্ধার করেন । তাঁর মত উচ্চস্তরের সরকারী 
কম“চারর পক্ষে এরকম কন্ট স্বীকার এবং সময় অপনোদন করে দেশীয় লোক- 
সংস্কৃতি উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা গোরবের বস্তু । তান ১৯২৯ সালে “বাউল 
সংগীত বাউল নৃত্য, জার সঙ্গীত ও নৃত্য প্ররক্ষণ ও পুনঃ প্রচলনের উদ্দেশ্যে 
একট 'গণ-গী'ত ও গণ-নতত্য সামাত' প্রাতষ্তা করেন। তারপর ক্বীরভ্মে বদলী 
হয়ে পল্লশ সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভনরভাবে গবেষণা করবার জন্য ১৯৩১ সালে 
“গায় পল্লী সম্পদ রক্ষা সাঁমাত'র প্রতষ্ঠা করেন; কিন্তু এদের মধ্যে কোনটাই 
স্থায়ীভাবে প্রাতীক্ত হতে পারোন। আমাদের দেশের সরকার ও জনসাধারণের, 
অনুৎসাহিতা এবং উদাসীনতায় এ সকল সাঁমাতি গড়ে ওঠা দুরে থাকুক জণ্ম- 
গ্রহণের সঞ্গে সঙ্গে অকালমৃত:্য হয়েছে । তাঁর প্রতচারী নত্য' দান বাঙালী 
সমাজকে যে শীস্ত দান করেছে তা প্রত্যেক বাঙালী মান্ই স্মরণ করবে। তান, 
একজন সংগ্রাহক গবেষক এবং উৎসাহদাতা ছিলেন । গুরু সদয়ের ব্যান্তগতভ।বে 
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গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান ও তৎ সম্পাকত গবেষণার ফলে পট;য়াদের চিন্নীশপ ও 
গীতকাব্য বাঙলা সাঁহাতের অমূলা সম্পদ । তিনি লোকসাহত্য সম্বন্ধে 
গবেষণা করে ভারতীয় হীতহাসের বহু প্রামান্য ও অগ্রামানা বস্তু উদ্ধার 
করেছেন। তান একটি প্রবন্ধ লিখেছেন বাঙলার জীবনে ও বাঙলার সাহত্যে 
পটগীতির একাঁট বিশিষ্ট চ্ছান আছে । বাঙলার আধ্যাত্ুজীবনে সর্বাপেক্ষা গভীর 
স্তরের ভাবধারা ও রসধারা এই পটগীততে রূপায়ণ লাভ কাঁরয়াছে সহজ 
শনাড়ন্বর ভাষায় ও ছন্দে । ইহা কোন আভজাত সমাজের ভাব 'বিলাসব্যঞ্জক 
সাহত্য নয়, জাতির সাধারণ জনগণের প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস কলষহণীন 
ভাব ধারায় ও কঞ্পনা ধারায় জীবন্ত প্রবাহে ভরপুর ছিল তাহার এবং বাঙাল? 
হন্দুর গভীর অন্তশ্চারন্রের ও ধর্সীঝ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজ গ্বাভাঁবক ও 
সরলতামাখা রূপাকনণ। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশে লোক-সাহত্য গবেষণা ও 
রক্ষার নানা প্রণালী আঁবদকার হইলেও আমাদের এই রূপ কোন প্রকার প্রচেষ্টা 
হয় নাই বাঁললে চলে । যাহা হউক সাহাত্যিকগণ নিজ 'নজ অধ্যাবসায়ের গুণে 
যংাকণ্িং সাহিত্য উদ্ধার কারয়াছেন তাহা যথেষ্ট না হইলেও আমাদের নিকট 
প্রবাদের মত 'নেই মামার চেয়েও কানা মামা ভাল" বাঁলয়া উৎসাহত কারবে। 
শকছদিন আগে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর “বাঙলা সাহত্যের হীতহাস' প্রথম খণ্ডে 
বাঙলার লোক-সাহত্যের আদি-অনন্ত এতিহাঁসক আলোচনা করেছেন। 'তনি 
ছাড়া ক্ষাতমোহন সেন, মনপুরউদ্দীন এবং বহু সাহাত্যিক বাঙলা লোক- 
সাহত্যের রক্ষা করবার জন্য বিশেষ বত্ব করেছেন । বঙ্গীয় সাহত্য পারষদ ও 
কাঁলকাতা বি*বাবদ্যালয় লোক-নাহত্য এবং চিন্তরকলা সংরক্ষণ করবার জন্য 
1বশেষ চেষ্টা করেন। 

কছ-দন আগে অর্থৎ ১৯৪৩ সালে আম “এঞঁশয়াটক ফোক লিটারেচার 
সোসাইট? বা এীশয় লোক-সাহত্য সমিতি প্রাতগ্ঠা করে সকল দেশের লোক- 
সাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে ছিলাম । ১৯৪৬ সালে কলিকাতা 
ঝধ্বাবদ্যালয়ে "লোক-সংগীত” মম্মেলন আহবান করেছিলাম এবং এর একটি 
পুদ্তকাগার ও যাদৃঘর করে লোক-সাহিত্য যাতে চিরকাল জীবিত থাকে এবং 
বাঙলার জনগণকে শিক্ষা দিয়ে উৎসাহত করতে পারে এর বিশেষ তব করোছ। 
আমার জনগণের প্রাত অনুরোধ তারা যেন লোক-সাহিত্য সংগ্রহ সঙ্ফলন ও 

ঙ 


৮২ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃত.ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


সংরক্ষণ করে আমাদের বাঙলার সাহিত্য ভাণ্ডার" পূর্ণ রাখেন। আর তাঁদের 
সকল সময়ই নীচের কয়েকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে 

(১) মৌিকতার ওপর দষ্ট রেখে লোক-সাহত্য সংগ্রহ করা। 

(২) প্রকৃতির ওপর আন্তাঁরক আকর্ষণ থাকা আর গ্রাম্য জনগণের সঞ্গে 
আত্মীয়তা চ্থাপন হওয়া চাই। 

(৩) প্রাচীন এরীতহ্য বা ট্রাাডশন এর অনুশপলন করে এর অন্তানশহত ভাব 
আদর ও আঞ্গকের সঙ্গম পর্যবেক্ষণ করা । 

(৪) লোক-সাহত্য ও লোক-াচন্রকলার সাহায্যে পল্লী বাসীদের শিক্ষা 
দেওয়া । 

যাঁরা আজও লোক-সাহত্য আঁবত্কার করবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাঁদের এ 
চারটি বিষয়ে বশেষ অনুশীলন করা কর্তব্য । 


লোক-সাভতিতি রবীন্দ্রনাথ 


রবীদ্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক পাঁরপণ সাহত্য তৈরী করেছিলেন । তান 
বাংলা ভাষার ও সাহত্যে অবয়বে নতুন রন্ত সণ্াঁরত করে ছিলেন তার মূল 
লোক-সাহত্য । তার কবিতায় বাউল, ভাটয়ালী, কীর্তন প্রভাত লোক- 
সংগীতের ভাব ও প্রভাব দেখা যায় । তিনি প্রথমে এই বাউল গানের ছন্দে তাঁর 
কাঁবতায় আত্মপ্রাতিষ্ঠা করেন । রবীন্দ্ুনাথের সহজ সরল ভাঁত্গমা এবং মিঠে 
সর পাঠককে এতই মুগ্ধ করে যে তা বার বার পাঠ করলেও তৃষ্ণা মেটান যায় 
না। সব্দাই তাঁর সাহত্যের মধ্যে গীতগহীল উধণমুখা উচ্ছাস বহন করে 
পাঠকের কানে মধু বর্ষণ করে ॥ তাঁর গানের হৃদয় নাচান ছন্দ উন্নাবংশ শতাব্দী 
থেকে বংশ শতাব্দী পর্যন্ত তৈরী হবে কিনা সন্দেহ। মানবের হৃদয় তন্মে 
তার এক একাঁট সুর ঘখন আঘাত করে তখন মনে হয় এই সুর কতকালের পাঁরাচিত 
কতবার আমরা শুনোৌছি কিন্তু ধরতে পারান । পূর্বে কেবল ঠুংরী, উপ্পা, 
খেয়াল প্রভাত উচ্চাঙ্ছের সংগীত শুনতে শুনতে আমাদের জীবন নীরস হয়ে 
গয়েছিল তাতে রবীন্দ্র সংগীত অমত বর্ষণ করল। বাংলা তার হারান গান 
খুজে পেল। বাংলা সাঁহত্যের নতুন দিক খুলে গেল । 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথন পাঠে 'জল পড়ে পাতা নড়ে” তা থেকে তাঁর শিশু 
হৃদয়ে শ্যামল বাংলার সঙ্গে পাঁরচয় হল। তিনি বাগানে, পুকুরের ও সবুজের 
সঞ্ছগে খুব ছোট বেলা থেকে প্রকৃতিদেবীর বীণা শুনতে পেতেন । একটু বড় 
হতে তাঁকে জামদারী দেখতে যখন শিলাইদহ যেতে হত সেখানে 'মনের মানুষকে 
দেখলেন যাকে তাঁর গুপ্ত হৃদয় এতদিন সন্ধান করে ফিরাছল। তখন থেকে 
তাঁর মনের সন্ধান? মানুষাঁট বাংলার লুপ প্রায় ইতিহাসের পাতা খু'জ ছিলেন, 
তাঁর শহরে সাহাত্যিক জীবনে তার অপব্যবহার করেন নি যখনই সময় পেতেন 
তান আসল মানৃষের পারচয় পাবার জন্য ব্স্ত হতেন। তাঁর পর্বে কোন 
বাঙালী সাহাত্যিক এই লুপ্ত প্রায় জীবন হীতহাসের পাতা খুণ্জবার বার হনান। 
1তাঁন বাংলা সাহিত্যের এীতহ্য বাংলার গ্রাম থেকে উদ্ধার করেছেন। 'তনি 
সাহত্যের কোন দিক বাদ দেনান সমস্ত 'দিক 'দিয়ে পারপূর্ণভাবে আম্বাদন 


৮৪ পাঁচিমবলোর লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রস্গে 


করেছিলেন। তিন খন শিশু ছিলেন তখন বাড়ীর চাকর. 1ঝদের কাছ থেকে গঞ্গ 
ছড়া শুনেছিলেন তা তাঁর অনুসন্ধানী জীবনে কিছ: সাহায্য করোছিল। তিনি 
এমনাক কলকাতায় একাঁট বাউল গান শুনে তা শিলাইদহের বলে চিনতে পেরে- 
ছিলেন । রবান্দ্রনাথ জীবনের বেশধর ভাগ সময় গ্রামে আতবাহত করেন। 
সহজ, সরল ও ছন্দময় গ্রাম্য জীবনে ভগবানের অশেষ কৃপায় তার জীবনে 
সর্বাংগনীন ভাবের আভব্যান্ত ফুটেছিল, তান গ্রাম্য সাহত্যের নব উদ্দীপনান্্ 
মুগ্ধ হয়েছিলেন। গ্রামের ছোট ছোট জীবনের বাক্যগ্দীল কত সুন্দর ও জীবন্ত 
তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 

তিনি রাজসাহতে যখন পদ্মার ওপর দিয়ে যেতে যেতে একাঁট মাঝর গান 
শুনলেন, গানের দটি কথায় সাড়া গ্রাম কথা কয়ে উঠল। সে গানের মধ্যে 
উচ্চস্তরের মনের ভাব প্রকাশ না করলেও তার মধ্যে মানবের মনের কথাটি বেশ 
বুঝা যায়। বাংলার প্রাতিটি গ্রামে ঝশঝ*র কিচ বিচ আওয়াজ সেইঁট যেন একটি 
ছন্দময় তার ওপর কর্মক্লান্ত ম্যালোরয়া জজীরত গ্রামবান যে সাহিত্য তৈরী করে 
তা কালিদাস, ভবভযাত অনুরূপ কাব্য সৃষ্ট হবে না। সেস্থান থেকে হৃদয়ের 
করণ আবেগময় ইতিহাস নয়তই বার হচ্ছে। রবধন্দ্রনাথ বলেছেন “মানুষের 
পক্ষে ইহার একটা নিতান্ত প্রয়োজন আছে । যে সকল সাংসাঁরক ব্যাপারের 
দ্বারা সে সব্বদা ঘাঁনম্ট ভাবে পারবৃত তাহাতে সে ছন্দে লয়ে মাণ্ডিত কারয়া 
তাহার উপর নত্য সৌণ্দ্যময় ভাবের রা*মপাত কারয়া দেখতে পায়।, 

সেই জনা জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলছে সৈথানে কামারের ঘরে 
লাঙলের ফলা, ছুতারের ঘরে ঢোক এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা নামের মোটার* 
হচ্ছে, তেমাঁন সথ্গে সঙ্গে ভেতরে ভেতরে একটা সাহত্যের গঠন কাযও চলছে, 
তার বিশ্রাম নেই । প্রাঁতাদিন যা বিক্ষিপ্ত বাচ্ছ্ধ খণ্ড খন্ড ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে! 
সাহিত্য তাকে এঁক্যসূন্রে গেথে নিত্যকালের জন্য প্রস্তূত করতে চেষ্টা করছে! 
গ্রামের মধ্যে প্রাতাঁদনের 'বিচন্র কাজও চলছে এবং তার 'ছদ্রে ছিদ্রে চিরাদনের 
একই রাঁগনন বেজে উঠবার জন্য নয়ত প্রয়াস পাচ্ছে। 

পদ্মা বেয়ে চলতে চলতে বালনরের মধ্যে যেমন, চকাচকর কলরব শোনা 
যায় তখন তাকে কোকিলের কৃহ্‌তান বলে কারও ভ্রম হয় না তাতে পণ্চম মধ্যম 
কড়ি কোমল কোন প্রকার সুর ঠিক মতো লাগে না এ নিশ্চয়, তব একে পদ্মাচরের 
গান বললে কিছুই অসংগত হয় না। কারণ, এতে সুর বেসুর যাই লাগুক সেই 


লোক-সাহত্যে রবীন্দ্রনাথ ৮৫ 


নমল নদীর হাওয়ায় শীতের রোদে অসংখ্য প্রাণীর জীবন সুখ সম্ভোগের 
আনন্দ ধবান বেজে ওঠে। 

গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান আঁধক থাক: বা না থাক্‌ সেই আনন্দের 
সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রাতাঁদন ভোগ করে আসছে, যে কাঁব সেই 
জীবনকে ছন্দে তালে বাঁজয়েছে সে কাঁব স্মস্ত গ্রামের হৃদয়কে তাপ দান করে। 
পংমাচরের চক্রবাক: সংগীতের মতো তা গনখু"ত সুর তালের অপেক্ষা রাখে না। 
মেঘদ্‌তের কাব অলকা পধন্ত গিয়েছেন, তিনি উত্জয়নীর রাজসভার কবি, 
আমাদের অখ্যাত গানের কবি কাঁঠন দায়ে পড়েও পাবনা শহরের বোশ এাগয়ে যেতে 
পারে নি। ঘাঁদ পারত, তবে তার গ্রামের লোক তার সংগ ত্যাগ করত ; কপনার 
সংকীর্ণতা দ্বারাই সে আপন প্রাতবেশীবর্গকে ঘানষ্ঠসুক্রে বাঁধতে পেরেছে 
এবং সেকারণে তার গানের মধ্যে ক্পনাপ্রয় একক কাঁবর নয় বরং সমস্ত জনপদের 
হৃদয় কলরবে ধ্ানত হয়ে উঠেছে । 

সেজন্য বাংলা জনপদের মধো ছড়া গান কথা আকারে যে সাহত্য গ্রামবাসীর 
মনকে কল সময়েই দোল দিচ্ছে তাকে কাব্য হিসেবে গ্রহণ করতে গেলে তার 
সথ্গে সত্যে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জাঁড়য়ে নিয়ে পাঠ করতে 
হয়, তারাই এর ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্য মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করে তোলে । 
গ্রাম্য সাহত্য বাংলার গ্রামের ছাঁব, গ্রামের স্মাীতর অপেক্ষা রাখে সেজন্য বাঙালর 
কাছে এর একি বিশেষ রস আছে । 

রধীন্দুনাথ গ্রাম্জীবনকে উপলাব্ধ করে তার মধ্য থেকে সাহত্য বার করে 
1ছলেন। তাঁর জীবনে এট ছিল ক্‌তুহলী দিক । সো দকটি শিশর জ্ঞানকে 
যৌবনের পথে খাদ্য সংগ্রহ করবার সাহায্য করে। তিনি চিরকালই শিশুর গত 
একি জিজ্ঞাপ্য নিয়ে থাকতেন, এত পেয়েও তাঁর পাবার আশা ব্মশই বাধ 
হত। তাঁর জণবনের প্রাতাঁট খুশটনাটি যাঁদ আমরা তলিয়ে দোৌখ তাহলে দেখব 
1তান জীবনের সমস্ত দিক বাংলার গ্রামে ছাঁড়য়ে 'দয়েছিলেন। তাঁর শিশুদের 
প্রত যে ভালবাসা তা তাঁকে ছেলে ভলান ছড়া? সংগ্রহ করবার প্রবল অন-প্রেরণা 
জগিয়েছিল। তান ছড়াগদীল সম্বন্ধে বলেছেন “ছড়াগ্দাল 'ভন্ন 'ভন্ন প্রদেশ 
থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে” এজন্য এর অনেকগুলির মধো বাংলার অনেক উপভাষা 
দেখা যাবে। একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায় ; তার মধ্যে কোনটাই 
বজনীয় নয় । কারণ, ছড়ার বিশুদ্ধ পাঠ বা আদম পাঠ বলে কছু নিণর 


৮৬ পাঁশ্চমবঙ্গের লোকসংকাত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


করবার উপায় অথবা প্রয়োজন নেই । কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগৃলি এতই 
জাঁড়ত 'মাশ্রত এবং পাঁরবাত“ত হয়ে আসছে যে ভিল্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য থেকে 
কোনো একাঁট বশেষ পাঠ 'নিবাঁচিত করে নেওয়া সংগত হয় না, ছড়াগ্ালর 
মধ্যে একট সুর আছে যে ম্বরাট গানের রূপান্তারত করলেও কোন পাঠ হান 
হয় না। রবীন্দ্রনাথ যাঁদও সুর দেখেই সংগ্রহ করোন তান প্রাতাট ছড়ার 
ছন্দেই মুগ্ধ হয়োছলেন । মা খোকাকে কত রকম গানে ঘ:ম পাড়ায় তার শেষ 
নেই। খোকাকে কতভাবে আদর করে তার এই ছড়ার মধ্যে দেখা যায়। কুমারী 
জীবনের কামনা মা হবার জন্য । মা হয়ে মেয়েরা যাঁদ খোকা পায় তাহলে নিজের 
জীবনকে স্বার্থক বলে মনে করে। যেমন একট ছড়ায় দেখা যায় £-_ 

“খোকার আমার নিদন্তের হাসি 

আম বড়ই ভালবাস ।, 

তাঁর সংগ্রহের মধ্যে দেখা যায় ছোট ছোট মেয়েদের সত্গে রাঁসকতাও ছিল। 
ছোট ছোট মেয়েরা শিব পূজা করে তার মত স্বামী পাবার আশায় সেইরকম 
সুন্দর মনে ধারনা তারা ওলট পালট করতে চায়না । ছোট ছোট মেয়েদেরকে 
যাঁদ তাদের ভাঁবষ্যত স্বামীর ওপর ঠাট্া করে রাঁসকতা করা হয় তা হলে তারা 
বড় রেগে যায়। একাট ছড়ায় আছে। 

“ওই আসছে খোঁড়া জামাই ডিং ডং বাজিয়ে 
ক্ষরের হাঁড়তে দই প'ল ছাই খাক্‌ সে ।, 

এ ছড়াটর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকলেও বেশ শবদ্রুপাত্বক সুর 'মাশ্রত 
আছে। ছড়াগুদিল খুব তাড়াতাড়ি ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর খুব শখন্রই কাজ 
করে। 

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একি 
অপূর্ব আদমতা আছে সেই মাধ্যাটকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। 
তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে । তাহা অত্যন্ত ?স্নগ্ধ সরস এবং য্যান্ত চংগাঁতহীন। 
শুদ্ধমান্ত এই রসের দ্বারা আকৃন্ট হইয়াই আম বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলাম । রুচিভেদ বশতঃ সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, 
1কদ্তু এই ছড়াগ্াল স্থায়ীভাবে সংগ্রহ কাঁরয়া রাখা কর্তব্য সে বষয়ে বোধ কাঁর 
কাহারও মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতাঁয় সম্পাত্ত বহু 
কাল হইতে আমাদের দেশের মাত:ভান্ডারের এই ছড়াগ্ীল রাক্ষিত হইয়া 


লোক-সাহত্যে রবীন্দ্ুনাথ ৮৭ 


আসয়াছে ; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের আজ মাত্‌ মাতামহীদের স্নেহ সংগীতগ্বর 
জঁড়ত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে । এই ছড়ার ছন্দে আমাদের িত্‌- 
1পতামহদের শৈশব নৃতোর নুপুর নিন ঝংক-ত হইতেছে । অথচ, আকাল এই 
ছড়াগাঁল লোকে ক্রমশই বিম্মত হইয়া যাইতেছে । সামাজিক পারবর্তনের স্রোতে 
ছোটো বড়ো অনেক ?জানষ অলাক্ষতভাবে ভাঁসয়া যাইতেছে অতএব জাতীয় 
পুরাতন সম্পাত্ত সধত্বে সংগ্রহ কাঁরিয়া রাখবার উপয্যস্ত সময় উপাচ্ছিত হইয়াছে ।” 

রবান্দুনাথ ছড়াগুলকে যে পদ দিয়েছেন এবং ছড়ার মধ্যে যে রম আছে তাও 
প্রমাণ করেছেন। তি পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েও তার দেশের প্রাত ভালবাসা 
কতখান ছিল তা এই সংগ্রহ থেকে বোঝা যায়। আজকাল জনশিক্ষার ধয়া 
উঠেছে । পূর্বে আমাদের দেশে জন 'শক্ষা হত প্রথমে মায়ের হাতে তারপরে গ্রাম্য 
কাঁবদের হাতে আমাদের দেশের কাঁবর দল কাব্যসাহত্যকে পুষ্ট করত। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছে গীত কাঁবিতা বাংলাদেশে বহুকাল হুইতে চাঁলয়া আসতেছে 
এবং গীত কাঁবতাই বঙ্গ সাহত্যের প্রধান গৌরবস্থল । বৈষ্ণব কাঁবদের পদাবলা 
--বসন্তকালের অপযপ্তি প্‌জ্পমঞ্জরীর মতো ; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমাঁন 
তাহার গানের সৌন্দর্য্য । রাজসভা কাব রায় গুণাকারের অন্নদামত্গল গান। 
রাজকন্ঠের মাঁণমালার মতো, যেমন তাহার উত্জলতা তেমাঁন তাহার কারুকার্য । 
[তানি নিজে বিরাট কবি হয়েও, নজেকে সংগ্রাহী হিসেবে খুব স্বতন্ত্রভাবে দেখতেন 
এবং সেজন্য তাঁর গবেষণার কাজ খুব ভালভাবে প্রাতচ্ঠিত হয়োছল। 
রবীন্দ্রনাথের মন সব্দাই এক অজানত এ সকল কাঁবতার আনন্দে ভরপ/র হয়ে 
থাকত ।॥। বাংলার হরগৌরী ও রাধাক্‌্ষ প্রাতাট কাবতায় দেখতে পাওয়া যায়। 
রবীন্দ্রনাথের কাবতার এ দুটি নাম ছেড়ে “আম? ও “সে? বলা হয়েছে । এ দাটর 
দাম্পত্য জীবন বাঙালীর জীবনে স্বতই প্রবাহিত হচ্ছে, তাঁর জীবনে এই অনহ- 
সন্ধানী পথটা এতই সঙ্কট ও কণ্টকপর্ণ' তা প্রত্যেক অন:সন্ধানী মান্রই অনুগত 
আছেন। আমাদের জীবনের মহানরূপ আমরা এই গ্রাম্য সরল সাহত্য থেকে 
নৃভীত লাভ করোছি। তাঁর কাবের প্রাতটি কথা আমাদের গ্রাম্যছন্দকে স্মরণ 
কারয়ে দেয় । “বৃণ্টি পড়ে ট্‌পুর টাপুর নদেয় এল বান” এই কাঁবতায় প্রথম 
লাইনাট গ্রাম্য কাঁবতা থেকে গৃহীত । আময় চক্রবতাঁ তাঁকে 40117016519 ০০% 
বলেছেন । তিনি "0২৪১1191380 90 739109918 170116 74169186015 নামক 
বন্তুতায় বলেছেন-_ 


৮৮ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংগ্কাত ও স্মাহত্য প্রসঙ্গে 
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অথাঁৎ এককথায় রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় বিশ্বের কারণ তান ছিলেন আগণিক । 
[তান বাংলার অন্তচ্ছলে প্রবেশ করে তার থেকে লোকসাহিত্যের মাঁণমানক্য 
আহরণ করোছলেন তাই তাঁর গান ও কাঁবতা বিশ্বের লোকের মমে প্রবেশ করে। 


বাংলার 'লাকসংস্কাতি 


বাংলাদেশের সমতলভূমিতে সরল স্বাভাবক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে 
উঠোঁছল তা যেন বশ্বের সকল রূপকে এক পানে তুলে িবাবধাতা .এ জায়গায় 
বাঁপয়েছেন। শ্যামল প্রান্তর, সবুজ ঘন বন, নীল আকাশ, হ'রিদ ধান, শহর 
[হমালয় বাংলার মঙ্গকে শোভিত করেছে । সকলই স্বচ্ছ সেজন্য তার ভেতর 
থেকে জ্ঞানের আলো দেখা যায় । বাঙালী জন্ম থেকে বংশ পরম্পরায় সরলতাকে 
উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে । তাদের সাদাসধা শুভ্র কাপড় ও চাদর বেশভা, 
সদাই জ্ঞানের অনুসন্ধানে নিয়ত ধ্যানী এবং দঃখকে হাস্যবদনে জয় করেছে । 
তাই বাঙালী আস অপেক্ষা মাঁগর "বারা বি“বকে জয় করেছে । বাংলায় কত 
জাতি মালত হয়ে এবং কত জাতি পত্গপালের মত নীল আকাশ মেঘাবৃত করে 
সংস্কৃত ও কাষ্টকে ছারখার করেছে কিন্ত বাংলার মাটি এমনই সুজলা সুফলা 
এবং শব্যশ্যামলা যে বীজ বপণ করলেই সকল ক্ষেন্রগ্ীল পাঁরপূণ হয়ে ওঠে । 
এর ওপর মসণ, দেখতে খুবই নরম কিন্তু মাংসপেশনগ্যীল কাঠন, প্রাণের ভেতর 
দয়াদ্র এবং ক্ষমাগুণে মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে । প্রাণের মধ্যে এরকগ দয়ালু ও 
আ'তাথপরায়নতার ভাবে ভরপুর যে তার সংস্পর্শে এসেছে সেই পাঁরচয় পেয়েছে । 
এ বাংলার খাট বোঁশণ্ট্য প্রচার করেছে । বদেশী যতই শন্ুতা করুক না কেন 
বাঙালীর ঘরে কান্তমুদীর মত সরল আতাঁথসৎকার পরাগরন ব্যান্তি শন্রহামন্রনার্ব- 
শেষে সকল ব্যান্তকে রান্রে স্থান দিয়ে, শন্লুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এবং 'নঃসংকোচে 
গ্রাম্য বধু আতাথ সৎকার করেছে । আঁতাঁথ সেবায় তারা এতই শবহহল হয়ে 
পড়ত যে নজে এক মুষ্টি অন্ন নাখেয়ে আতাথকে নারায়ণ ভাবে সেবা করে 
এসেছে । বাঙালীর সরলতা, সরল ব*বাস ও মৃদহ স্বভাব এ জাতের ভাগ্যে 
পরাধীনতার কলঙ্কলেপন করলেও তারা কোনাঁদন স্বভাব পাঁরবর্তন করতে 
পারে 'ন। বাপ 'িতামহর বোঁশম্ট্য এর মধ্যে থেকে তাদের জীবনকে ব্যথিত 
করে তৃললেও কোনাঁদন 'বনয়ীভাব ছাড়া রূঢুতা প্রকাশ করো ন। সকল দেশের 
কাছে পরাজন্ন স্বীকার নিভ:ত জনশন্য পল্লীতে কুটীর তৈরী করে সভ্যতার 
1বস্তীর্ণ ক্ষেত্র তৈরী করোছিল । বাংলাদেশে মাটীর তৈরী বাস্তব ছবি এবং 
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তরল মনের সৃষ্টির কর্পনা শিশ্পীর মনের কাঞ্পাঁনক রূপকে প্রন্ষ্টত করে । 
পাষাণের ভেতরে প্রাণ সঞ্চার করা দুঃসাধ্য বলে অন্য প্রদেশের প্‌জারীগণ সে 
চেষ্টা না করে বার্ধক পূজা করে থাকে কম্ত বাংলার পূজারীরা মাটির ঠাকুর 
তৈরী হলে প্রাণ সণ্টার কোরে পা করে এমনাঁট কোথাও হয়ান। তারা কখনও 
পুরাণকে স্মৃতির মধ্যে জাঁড়য়ে রাখে না। ঠাকুর বা দেবদেবীর মাত তৈরা 
করে পূজা হয়ে গেলে বসন দয়ে আবার নতুন কল্পনায় মেতে ওঠে । তাই 
বারমাসে তের পার্বনের মধ্যে মার্ত গড়ার জন্য কূমোরের সংন্ট হল। সবসময় 
শিনপব্রতণী ও 'শিজ্পাঁবদ্যানুরাগণী শিক্পী জনসমাজ বাংলার ধর্ম সাহত্য ও 
সমাজকে রুমোবর্ধমানের পথে অগ্রসর করোছল । যারা মানুষের কাৃন্টকে এাগয়ে 
দিয়েছিল তার পাঁরবর্তে কেবল লাঞ্ছনা, অবমাননা, অবহেলা এবং ানযাঁতিন সহ্য 
করেও নিজেদের সত্য পথ থেকে কখনই পদস্থালত হয়াঁন বরং কারও কাছে 
মৌখিক উৎসাহ পেলেই দ্বিগুণ উদ্দীপনায় নজ কাজ করে যায় । ধ্যানী শিবের 
মত'র প্রভাব বিশেষ করে বাংলার শিজ্পণর হৃদয়কে মালতি করেছিল। সেই 
ধ্যান মত সে স্বর্গমর্ত এমনাঁক সকল ঝ্বচরাচরে দেখেছে । ধ্যান গণ্ভীর 
সার্ত কালবৈশাখীর সৌন্দর্য শিক্পীর চোখকে স্তব্ধ করেছে, দুটি চোখের মধ্যে 
[শল্পী সকল ঝবকে একা নমেষেই হদয়গ্রাহী করে মাতর রূপ দিয়েছে । এ 
শাস্নীয় বা অশাঞ্জীয় হোক তাতে ছু এসে খায় না; এ ভেওর 1শজ্পীর উদাসী 
কঞ্পনা এবং বাস্তব প্রকৃতির রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এ শিজ্পগাল 
এমনই সংন্দর যে মানবগণ হদয়ের ভান্ত, অশ্রৎ অথ এবং ফ*পের অঞজাল 'দয়ে 
গ্‌জা না করলে শিহুপীর সস্টর অবমাননা করা হয় এজন্য সকলে পূজা করেছে। 
একে পৌত্তীলকতা বা এরকম কোন বৈদোৌশক হীন কথা ব্যবহার করে 1শ্জ্প 
ধংস করা কিছুতেই যীন্ত সংগত হবে না। 

ঝ্বচপ্লাচরের যে পূর্ণ প্রকণীত নানারূপে মানবের মাঝে এসে সুরে ও 
বাণনতে প্রাতাঁট গাছের পল্লপবে, নদীর কূল কুল ধৰানতে, বায়ঃরস্তরে, আগুনের 
1শখায়, সষের রম্মিতে এবং ঝরণার ধারায় ফযটয়ে তূলবার জনা ভিন্ন ভন্ন 
রূপে নিজেই প্রকাশিত হয় । এ দেশের বাগান দেখে স্বয়ং দেবীও লোভ সংবরণ 
করতে না পেরে মর্ত ভ্ীমতে পদার্পণ করে আর ফিরে যানান। বাংলার দেবী 
1নজে স্বতন্ত্র ভাবে তার সন্তানদেরকে ক্ান্রমতা থেকে দূরে সরিয়ে কেবলমান্ত 
খাঁটি অর্থং সত্যের উপাসনা করতে "নরেশ দিয়েছেন। সকল দেবদেবীকে 
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বাঙালী এমনই আপনজন করেছে যে তাদের নিয়ে চারন্রের পটভ্যাম রচনা করেছে। 
মানবের মধ্যে নারায়ণের প্রকাশ এ দেশের জনমানবগণ নানার্‌পে দেখেছে । তারা 
সময়ই সন্ত্রস্ত । কখন কোন বেশে স্বশরীরে ভগবান দ্বারে আসবেন, সে ভাবনায় 
কাউকেও ফেলে বা তুচ্ছ করতে পারে না। 

বাংলায় কত জাত মালত হয়েছে কত জাতি কত প্রকার সভ্যতা আমদানী 
করোছল কিন্তু বাঙালী সভ্যতাকে নিজ হাতে গড়ে ভেঙ্গে আপন বোশল্ট্যকে 
বজায় রেখেছে । এ মাঁটতে সকল উচ্চ দার্শানকের ানগড তত্ব সহজ 
সরল রূপে যেমন গঞ্গা ও সাগর মিলে মহাতীরর্থ হয়েছে সেরকম উচ্চ আদর 
গ্রাম্য এবং সাংকতিক সভ্যতা মিলত হয়ে বাংলার গ্রামে ধাঁনত হচ্ছে। বাংলা 
থেকে আহংসা মন্ত্র মানবকে যে দনক্ষা 'দিয়োছল তা সকল দেশের কাছে পরাভব 
স্বীকার করে কখনও 'নিজের বীরত্ব না দৌঁখয়ে ক্ষমা করেছে । হয়ত অন্য সকল 
দেশ দুর্বল বলে উপহাস করত 'কল্তু তারা যাঁদ বাঙালী জাতির ইতিহাস পরা 
লোচনা করে তাহলে দেখবে সকল বীরদের জগ্মভম এই বাংলার শান্তিপ্রিয় 
বাঙালী গৃহ সংসার ও মন.ষ্যজাতির স:ষ্টিকে কেবল প্রবল জাতির হাত থেকে রক্ষা 
করবার চেম্টা করেছে । তারা দসহযদেরকে প্রাতরোধ করবার জন্য চেণ্টা করলেও 
[বিশেষ সফলকাম হয়ন। তাই বাঙালজাতির বাইরের আক্কমণে অধঃপতন হল। 
বাংলাদেশের সক্ষম শিজ্প নষ্ট হল। তাদের প্রাণের মধ্যে সদাসর্বদা যে কাান্টর 
চক্র ঘুরছে তাতে কেবল এ জাত ছাড়া আর কারও অধিকার হয়নি । ঘরের 
বাধন অপেক্ষা বাইরের স্বপ্ন তাদের জঙ্জারত করে 'দয়োছিল। শত দুঃখ, দৈন্য 
এবং কঙ্টের মাঝখানে জীবনের প্রাতীনয়ত কমে+ অনধ্যানে এবং ম্বপনে যেন 
আবেশ করেছে । তারই ব্যাঁথত স্বর বাঁহুতব্ণ পাহাড় থেকে উচ্গীরণ হচ্ছে । 

বাংলার সাধনা দঃখের উৎস থেকে নিসৃত হয়ে ধম” সাহত্য, দর্শন প্রভাত 
মানব জীবনের সংস্কৃতিকে গড়েছিল। দ:ঃখের অজ্ঞান ও আপ্রেম বাঙালীর 
দুঃখকে ছ"ুইতে পারোন । এই দুঃখ জীবনকে নানা পথের সন্ধান 'দয়েছে। 
দুঃখ থেকে উদ্ভূত দশন শাম্ত্র জ্ঞান রাজোর সন্ধান দেয়। শিশুর মত ক্রম্দনে 
ভন্তের কাছে দেবতা ধরা 'দয়েছে । ধন, মান, যশ প্রভ্‌ত পাঁর্থব সকল অভ- 
স্পত বস্তু অপেক্ষা কেবল সব পাওয়ার দেশে যাবার জন্য ক্ম্দন করেছে । এ 
চ্ছানে সকলেই মূন্ময় চিন্ময় দীপ জেহলে জীবন তরণার নাবক হয়ে কতশত 
পাপীতাপীকে উদ্ধার করোছিল। দর্শনের নগড় তত্ব সহজ সুরে লোকের মধ্যে 
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প্রবেশ করল । এখানকার মানবের প্রাণের দুয়ারে কেবল অকজ্জানত ব্যথা জেগে 
উঠেছে তা একমান্ত্র সাধক ছাড়া আর কোন ব্যান্ত বুঝতে পারে না। মোটামুটি 
দৈবত, অদ্বৈত, মায়াবাদ এবং পজ্ার্চনা তারা কাঁবতা ও গানের মধ্য থেকে 
প্রকাশ করেছে । বরাট চিন্তাধারার মর্মবাণী লোকগীতের মধ্য থেকে প্রকাশ 
হয়েছে । জ্ঞান আলোকের গাম সকল ব্যান্তর ওপর সমভাবে পড়ে উচনখচুভেদ 
এবং আঁমত্ব জ্ঞান দূরীভূত করোছিল। আর এ সকল বাণীকে মানবের দাঁদনের 
মাঝে শান্তর জলের মত বর্ষণ করেছে । যেচলে তার আত্মা বকাশত হয়। 
চলতে চলতে শ্রাণ্ত হলেও যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ চলতে হবে ॥ থামলেই 
অজ্ঞান, অন্ধকার এবং মৃত্যু জাঁড়য়ে ধরবে । সত্যকে অবলম্বন করে যে এগয়ে 
চলে তার কখনও ভয় থাকে না সেআধ্যাত্মক প্রাণশান্ত আহরণ করে তমসা 
নাশ করে থাকে । সে ক্রমশঃ সত্য শান্ত উদ্বুদ্ধ হয় তাকে কেউ ভেদ করতে 
পারে না। তাকে ধর্ম রক্ষা করে । বাংলার ধমের সত্গে দশ নের প্রভেদ হয়ানি। 
সাধক সকল সময় ধর্ম অর্থাৎ কাজ করবার আগে দেখে দর্শন সম্পন্ন করে। 
ক্রমশঃ এই ধর্মকে নানা পায়ে ভাগ করা হল । সেবা, প্রেম প্রভাত একন্ন করে 
নাম করণ করা হল মানবধর্ম। তারপর ক্রমশঃ ধর্ম মানবের উচ্চ সার্বভৌ মক 
মানবতা ত্যা॥ করে জড়তা এবং স্বাথণপাদ্ধর ওপর প্রাতান্ঠিত হল ধমের দেউল। 
সে স্থানে দেবতা কেবল প্রস্তর 'নার্মত এবং মলনের বরুদ্ধে আভশাপ দিচ্ছে। 
সৈজন্য মানবগণ কোন তীর্থ দর্শন করে তপ্ত হয় না। প্রাচীন নহাসত্যের 
সাধনাকে নিব্ধ করল পঃস্তকে যেখানে শহ্ক প্রাণহীনতা রাজ করছে সেখানে 
মহামানুষের সন্ধান নেই । তারা অবান্তবের পেছনে জের কামনা, বাসনা 
এবং অপ্রাকৃত বস্তু যাঞা করছে । সেজন্য চারাদক আত্মা মুন্ত না হয়ে কেবল 
বন্ধন হয়েছে । বাংলার দর্শনের প্রধান কথা হল ত্যাগ ॥ দেশত্যাগী বা গৃহ- 
ত্যাগী না হলে সন্ব্যাসী হওয়া যায় না সেরকম গ্বার্থত্যাগী না হলে দেশপ্রেমিক 
হওয়া যায় না। সংসারে ত্যাগ দ্ববকার না করলে প্রিয়জনকে ভালবাসা যায় না। 
যখন মানব ব্লমশঃ ত্যাগ স্বীকার করে তখনই অমরত্ব লাভ করতে পারে । এই 
ত্যাগ স্বীকার মানব সম্পূর্ণ করতে পারে না বলে তার সকলেই শূন্য, ?নরাকার 
এবং মিথ্যা বলে মনে করে। তাই লালন ফাঁকরের গানে এর একই প্রাতিধ্বান 
দেখতে পাই। 
সাধন বিফল ব্লজক [ বরজখ ] বিনে, 
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এখানে সেখানে ব্লজক, ব্রজক ঠিক দেখ মনে । 

ব্রজক 'ঠিক না হয় যাঁদ, ভূলাইবে 

১১০ ০৯০ ০০ *** শয়তান গিধা। 

ধার রূপ অনাঁবাঁধ, এখন তারে চিনাবে 

১৯৯ ০০৮৯০০০০০০০৯,,৬ক প্রমাণে । 

নৌকা নাইকো বিনা পারায়, িরাকারে 
মন ক দাঁড়ায় । 
লালন মছে ঘহারয়ে বেড়ায়, অধর ধাঁরতে চায় 
ব্রজক না চিনে। 
মানবের মধ্যে সাধনা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে জেগে উঠোছিল। ধমে'র 

ভরং বাংলাদেশে ছিল না। সহজ উপায়ে ভগবান সাধনায় 'পাদ্ধলাভ কেবল 
এখানে সম্ভব হয়োছল । রামকঝ বলেছেন 'যাদ পাগল হইতে হয় ঈ*বরে পাগল 
হইব ।, এরকম প্রত্যেক সাধক কাঁব ভগবং চিন্তায় পাগল হয়ে যেত। যনীশ্তু- 
তকের ভেতরে তারা বাস করতে চায় না। এই তকর্জাল থেকে নিত্কাতি 
পাবার জন্য শ্লীচৈতন্য নিজের রাঁচত ন্যায়ের পুশাথ গংগায় বিসজন দিয়েছেন । 
সকলেই সমস্বরে বলে গেছেন, তর্ক ।কংবা ধ্ান্তর দ্বারা মহামানবের তত্ব বুঝান 
সম্ভব নয় । এ বুঝাতে হলে প্রেম, ভন্তি এবং সাধনার দ্বারা অনুভব করতে 
হবে। বাংলার সাধনার মলতত্ব প্রেম । ভালবাসাই প্রেম নয়। স্বী এবং 
পৃরুষের মধ্যে প্রেম নিছক কেবল ভোগ লালসা চরিতার্থ করা এর তত্ব বুঝতে 
হলে গুর্‌ আগে "স্থির করা প্রয়োজন । প্রেমের মূলেই ত্যাগ মহান হয়েছে। 
প্রেমিকের মধ্যে যাঁদ জীবন্ত প্রেম থাকে তাহলে এক প্রেমিকের মৃত্যু হলেও সেও 
সহগামী হয় । গ্রাম্য কাব গেয়েছে 8 


প্রেম করো মন প্রেমের তত্ব জেনে। 

প্রেম করা ি কথার কথা, গুরু ধরো চিনে ॥ 
প্রেমেতে এই জগত বাঁধা, 

মোহম্মদ আর আপনে খোদা, 

হায় গো প্রেম করো মন প্রেমতত্ব জেনে । 
চন্ডদাস আর রজকিনী, 

প্রেম করেছিলো তারাই শুনি, 

আর এক মরণে দুজন ম'লো প্রেম সুধা পানে। 
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সকল ধর্মসাধকই প্রেমকে খুব উচ্চ বলেছেন। এই প্রেমের পথে বিপদ 
থাকলেও খাট প্রেমিক সকল বাধাকে জয় করে এমন কি অত7চ5 শৃঙ্গ থেকে এবং 
জবলশ্ত আগুনে দ্বিধা বোধ করে না। ধেজন খণ্ডিত প্রেমকে ব্যাপ্ত করে দিতে 
পারে সেই পরম প্রেমস্পদের সম্ধান পায় । 

বাংলার সভ্যতা আর্ঘ ও অনাধ সৎগমে উদ্ভূত হয়োছিল। এর ভেতরে 
উভয়ের সভ্যতা যেন একই শ্রীন্ঘতে পরস্পরে জাঁড়ত । সকল ধর্ম বাংলায় 1ভন্ন 
ভাবে গ্রচারত হলেও কিন্তু হদ্দু ধর্মের ভাব ধারায় সবই একীভত হয়ে গেছে। 
আর্ষেরা বোঁদক ধর্ম এবং আাহংস প্রচার করলেন । সভ্যতার মূল উৎপাত্ত আধে'রা 
বিস্তার করলেও দ্রাঝড়েরা ভান্ত ও প্রেম যন্ত করল। নানা ববত“নের মধ্যে হিন্দ?- 
ধর্মের বানয়াদ শন্ত হয়োছল। ভারতের ভ্মকে দুইজাত কর্ষণ করে এখবর্ শালা 
করে তুলল। দু-জনকার আদান প্রদান এবং অন্যান্য সামাজিক রীতিনীত 
মাশ্রত হয়ে যে সভ্যতার স.ম্ট হযেছে তা ভারতীয় সভ্যতা নামে খ্যাত । আমরা 
যাঁদ পৃথক ভাবে আর্য ও অনার্থ বিশ্লেষণ কার তাতে বেশ ভূল হবার সম্ভাবনা । 
বর্তমানে মান্রাজী অর্থাৎ দ্রাবড় জাতি, অন্যান্য প্রদেশে জাতিগখীল আধ আদিবাসী 
মহাভারত এবং রামায়ণ গ্রন্হ থেকে এ সকল জাতির বণনা পাই । এর পর আদিবাসা 
ছারা আর্য ও দ্রাঁবঢ় 'মাশ্রত হয়ে বাংলার জাতি সমষ্টি হল। আর্ধ সভ্যতা প্রভাব 
বস্তার করলেও অনার্ধদের ত্যাগ করোনি। তারা নাগজাতির কাছ থেকে লৌকক 
বহ; প্রথা গ্রহণ করে নিজেদের জাতির সৌম্ঠর বাম্ধ করোছল। যেমন দস্টান্ত 
ঈবরূপ কয়েক প্রথা দেওয়া হল। 'শাঁখা আর্ধেরা জানতেন না, শাখা গস'দর 
প্রভৃতি এয়োর চিহ্ন নাগদের কাছে পাওয়া । নৃত্য-গীত-বাদ্যও আর্ধরা অনারদের 
থেকেই পেয়েছেন। ব্রা্মণের পক্ষে বেদগান ছাড়া শিব বা বর জন্য নৃত্যগণত করা 
নাষদ্ধ ছিল। শদ্র ও নারীরাই তা করতে পারতেন। িংগপুরাণ গ্রভ্‌?ত দেখলে 
তা বুঝাযায়। তব্‌ সমাজে গীত বাদ্য যাদের জীবকা তাদের গান খুব নীচে 
[ছিল। নাটকেও আধরা এদেশে অনেক ীকছ? এ*বর্য লাভ করেছেন অনারদের কাছ 
থেকে। একাঁদন অনার্ধ এবং আর্য সভ্যতা 'াশ্রত হয়ে যে সভ্যতার সৃষ্ট হল 
তাতে সাকার ও নিরাকার কল্পনা গবশেষতঃ তারা আত্মসাধনায় নিজেদেরকে তন্ময় 
করোছল । ধারাবাহক চিন্তাধারায় মঞ্ন রক্ষণশীল দল সংস্কৃত ভাবায় পাশ্ডিত্য 
প্রকাশ করল। আর একটি দল যারা কেবল সকল সময়ই অন্ের সংস্থানে ব্যস্ত 
তার! কর্মক্লাশ্তিকে লাঘব করবার জন্য কথা, গান, পাঁজলী প্রভাত সাহত্য সুষ্টি 
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করে জীবনের আনন্দরসকে বাযহত হতে দিত না । এই প্রবাহমান কান্ট বাঁধা না 
পরে তা প্রাতাঁদন নানা ভাঙ্গতে উত্জবল গাঁততে গিয়ে মিশত ॥ তারা মহা- 
'নিবাঁনের জন্য মহাপ্রচ্থানের পথে যেত না। দেবী আদ্যাশান্তকে গানের ভেতর 
দিয়ে দেখতে পেত। কঠিন ধর্ম তাদের ছু*তে পারে 'ন। সেজন্য বাংলার সংস্কাত 
গ্রামের মধ্যে থেকে মানবীয় মযান্তর পথ খুলে 'দিয়েছে। সারা জনমের সাধনায় 
ভন্তের এক মূহূর্তে আহবানে দেবতা ছুটে এসেছে । 

সংস্কাতি 'ভারবহনকারা ব্রত 'নত্য নয়ত নারার প্রাণে শিজ্প এবং সৌন্দর্য 
প্রবল প্রভাবে বিদ্তার করেছে । সাংসারিক এবং সামাজিক মিলনের সেত: নারা 
রচনা করেছে ব্রত উদযাপনের মধ্যে | গ্রাম্য দেবদেবী অপৌরাণক হলেও এদের 
ভেতরে যে মাতগলিক প্রাণশান্ত বর্তমান তা থেকে রস আহরণ করে ব্রতীগণ যে 
সভ্যতা রচনা করল তা থেকে হিন্দু ধর্মের কোন অংশ বাদ পড়োন। 
প্রতিটি গ্রাম্য ব্রতের মধ্যে যেন একাঁট শান্ত 'নাহত আছে যা থেকে সৌবকা তার 
মনবাঞ্থা পূর্ণ করতে পারে । এ ব্রতগ্ীলর মধ্যে বাঙালী জীবনের দ্বার 
খুলেছে। বাপ, ভাই, দ্বামণ ও *বশংরের বাণিজ্য যাত্রা তার জন্য মত্গল কামনা 
ব্রতগ্ীলর উদ্দেশ্য বাঁণজ্যে প্রাচীন বাংলা কতদ্‌র অগ্রসর ছিল এবং কতখান 
সাহসে তারা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াত তার প্রমাণ পাওয়া যায় । তাছাড়া বলত 
অবলম্বনের আশা ভরসা এবং জীবনের প্রাত মুহূর্তের একট াবযৃবরেখা চলে 
গেছে। ব্রতের সঙ্গে লিপ্ত মানুষের সাধনা, শিল্প, নাট্য, উপাসনায় এবং ধর্ম 
আবরণের ভেতর থেকে গবকাশ লাভ করেছে । মানবের মনের স্বাভাবিক গাঁত 
যে যা কামনা করে থাকে সেরকম 'সাঁদ্ধ লাভ হয়েছে । অবনান্দ্রনাথ “বাংলার 
ব্রত, গ্রন্হে লিখেছেন, আমাদের একটা ভুল ধারনা ব্রত সম্বন্ধে আছে । আমরা 
মনে কার যে আমাদের পূর্পুরুষেরা ধর্ম ও নীত শেখাতে মেয়েদের জন্যে 
আধুনিক কিন্ডারগার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত-_-অনষ্ঠানগুলি আবিৎকার করে 
গেছেন। শাস্নীয় ভ্রতগণীগ কতকটা তাই বটে ?কম্তু আসল মেয়োলব্রত মোটেই 
তা নয়। এগ্ল আমাদের পূবপুরুষেদেরও পূর্বেকার পঃরুষদের 
তখনকার যখন শাস্ম হয়ান, হিন্দুধর্ম" বলে একটা ধর্মও ছিল না এবং যখন 
ছিল লোকদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান যে-গ্ীলর নাম বত । 

এই সব ব্রতের মূলে 'িিসের প্রেরণা রয়েছে বলা শন্ত। মানৃষের ধম্ম- 
প্রবৃত্তি, না মানুষের শিজ্প সৃষ্টির বেদনা থেকে জন্মলাভ করেছে এই ব্রতগৃলি, 


৯৬ পশ্চিমবঙ্গের লোক"সংসগকৃতি ও সাহত্য প্রসত্গে 


সেটা পাঁরৎ্কার করে দেখার পূবে ব্রতগৃলির সথ্গে পাঁরচয় আরও একট. ঘাঁনচ্ঠ: 
করে নেওয়া দরকার ॥, 

পাড়াগায়ে প্রাতনিয়ত যে আদর্শ লৌকিক ব্রতের মধ্যে থেকে প্রকাশিত হয় 
তার মধ্যে বাঙালী ঘরের শোক আনন্দের কথা প্রাতানিয়ত ব্যস্ত করছে । বাংলা 
থেকে খাঁটি শিল্প এবং ব্রতের আলোক রাশ্ম সম্পাৎ করছে । আধফ এবং অনাধ' 
এই দুজনের প্রার্থনা ধন, স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন প্রভাতি পা্থব জানষ চেয়েছে । 
সাধারণ লোক চায় পেট ভরে খেতে, সদ্দর আবাসে থাকতে এবং মোটা কাপড় 
পড়তে । একটির জন্য আজীবনকাল যুদ্ধ করে আসছে, 'কদ্তু সমস্যা সমাধান 
দূরে থাকুক কেবলই সংগ্রাম করে আসছে । শান্তর পান্র শধ্যা তাই মনে হয় 
ব্রত উদযাপন শেষ হয়ান। 

মুসলমান বাংলায় একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করলেও কিন্তু দঃজনকার মধো 
1বরাট ব্যবধান থেকে গেছে । বাংলার জন্গণেরা ধম” পাঁরবর্তন করে মুসলমান 
হয়েছিল । মুসলমান অর্থে ভস্ত' কিন্তু এর মধ্যে পারবাতত হিন্দু ধমের 
সঙ্জো তফাৎ থাকলেও মানুষের মধ্যে একপ্রাণ এবং একই মাঁটতে জন্ম । দঃজনের 
ভেতর ধর্মের ছিন্ন 'বাঁচ্ছল্ন ভাব কখনও কখনও একশভ্‌ত হয়ে একই কম্টকে 
অবলন্বন করে আত্মগ্রচারের সুযোগ লাভ করোছিল। ভারতে মুসলমান ধম" 
হিন্দুর উদারতায় ?নজের প্রাণশান্তকে সতেজ করেছে । াহন্দু কখনও বাঁধা 
দেয়ান সে স্থানে যে কোন ধর্মের মহত্ব, উদারতা আত্মত্যাগ এবং মহৎ স্বাথ ত্যাগ 
দেখিয়েছে সে ধর্মকে 'হন্দু আপনজন করে নিয়েছে । গুরুর এ দুই জাতি 
দঁক্ষা নিয়েছে । উভয়ের সাধক সম্প্রদায় এ জায়গায় একট বিরাট আ্মার সঙ্গে 
সংযোগ হয়েছে । ভীন্ততে প্রেমে বাংলার জনপদ ভরপুর । আজ এ বন্ধন হন 
হয়ে গেছে । দুজনই ানজেদের জিদ বজাই করবার জন্য হিন্দুচ্থান ও পাঁকচ্ছান 
নিয়ে একাঁটি বৈষম্য দেখা দিয়েছে । যাঁদ এ থেকে দুজনে পরস্পরে নিজ নিজ 
উন্নতি সাধন করতে পারে ভাল নতুবা দুজনকার সংস্কৃতি চিরকাল অস্তামিত 
হয়ে ষাবে। 


বাঙলার বষব সাধকগণ 


বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতা বলতে গেলে প্রথমেই বৈষব যুগকে মনে পড়ে। 
যাঁদও পূর্বে শান্ত ও বৌদ্ধ প্রভাবে বাংলা দেশকে উচ্চ আদর্শে অনন্্াণত 
করোছিল, কিন্তু ক্মশঃই তার ভাঙ্গন ধরল উচ্ছৃত্খলতার জন্যে । অন্ধকারের 
পর আলো দেখা দিল । পূর্ব আকাশ থেকে কণক রাঁব উঠল। বাংলার দিকে 
দিকে পুনঃ শান্ত প্রাতিষ্তা হল। আঁহংসার বাণী চারাঁদকে উদ্ভাসত হল। 
জাত জাতিতে বিভেদ, হিংসা, দ্বেষ সব ভূলে গিয়ে মানুষ এক নব ভ্রাতত্ব 
স্থাপনের সন্ধান পেল। বাংলার 'দকে দিকে পুনঃ শান্ত প্রাতন্ঠা হল। 
ধৃহম্দু; মুসলমান ও অন্যান্য জাতি সকলেই জীবে প্রেম ও আঁহংসা পরম ধম“ 
বলে জানল । তার মধ্যে খু'জে পেল জাঁবনের পরপারের সন্ধান । জ্যোতিময় 
ঈশবরকে খু'জবার জন্যে বৌদ্ধ ও শান্তের মত কচচ্ছতার প্রয়োজন হল না। সংসারে 
ভগবানই একমান্র তাখু'জে পেল বাংলার বৈষ্ণব সাধকগণ । বৈঞণবদেব ধর্ম 
“জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন" । 

মানুষ পাঁথবীতে কেবল সহযোগিতা, সহায়তা ও সেবা করবার জন্যে 
জন্ম গ্রহণ করেছে । আমরা একলা এসোঁছ, একলা যাব কিছুই সথ্ে নিয়ে 
যাব না কেবল পৃথিবীতে রেখে যাব প্রেম । “বৈষব ধমের এই হল মূল মন্ত্র । 
তাছাড়া বৈষণবগণ “অহম' বা আমিত্ব ত্যাগ করে নিরহংকার কাজকে শ্রেন্চ বলেছেন। 
মনের মধ্যে কোন বাসনা রেখে ঈশ্বরকে আরাধনা করা মানে আত্মাকে প্রবণ্ণনা 
করা হয় । তাই ভগবানের চরণে আত্মবলি অর্থাৎ কাম, ক্লোধ, মোহ ও মাংসর্যকে 
বাল দিলে তবেই প্রকৃত বৈষ্ণব হতে পারবে । বৈষ্বদের শ্রেষ্ঠ প্রেমের দেবতা 
শ্রীকর্ক। তাঁকে তাঁরা রাধাভাবে প্‌জা করে নজেকে ধন্য বলে মনে করেন। এর 
মধ্যে কোন স্পৃহা থাকে না। সতার মত পাঁতর ওপর প্রেম, এই হল বৈষ্ণব 
সাধনার মূল কথা । তাঁরা তাঁদের প্রাণনাথের কাছে কিছুই প্রার্থনা করেন না। 
তাই তাঁরা বলেন হে জগদীশ “আমি ধন, জন বা কাবিত্থ শান্ত এ ছুই চাই না। 
ভ্ন্ম জন্মান্তরে যেন ঈশ্বরের প্রাত আমার অহৈতূুকী ভাস্ত জন্মে, আমায় এই 
আশণবাদ কর ।, এই আদর্শ বাংলায় শোনান প্রথমে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্য। 
তাঁর প্রেমে হিন্দ মুসলমানের মধ্যে যে মিলন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা বাংলায় 
নব যুগের সান্ট করোৌছল। এই অপর্ব মৈত্রী বাংলার জনপদে আর কোন 


কালে শোনা যায়নি । ক্‌ফনাম কীর্তন শ্রীঠৈতন্যর নব অবদান। অধরে অশ্রু 
৭ 


১৮ পাশ্চমবঞ্ছোর লোকসংগ্কাতি ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


ধারা বইতে থাকে, পলকে শরীর রোমা হয় ও মনের মধ্যে অপব-রপ দেখতে 
থাকেন। তাঁর অসাধারণ ও অলোৌকক ক্রিয়াকলাপ কীর্ত নের মাঝে দেখা দিত। 
শ্রীচৈতন্য কখন কখন পলকে পাঁতিত হয়ে সংজ্ঞা হাগরয়ে ফেলতেন । এক অপূর্ব 
ভাব ও ভন্ত এই দুই এর সমন্বয় তাঁর মধ্যে দেখা দিত । আধাড় মাসে একাদন 
কর্তন করবার সময় শ্রীচৈতন্যদেবের পায়ে ইটের আঘাতে ক্ষত হয় । দু এক- 
দিনের মধ্যে বেদনা বেড়ে যায় । শুক্র পক্ষের পণমী [তাঁথতে তিনি শব্যাশায়ী 
হলেন এবং সপ্তমণ 1তাঁথতে রাঁববার 'দিন আট চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর তিরোভাব 
হলো । ১৪৫৫ শকাব্দ বা জুলাই ১৫৩৩ খষ্টাব্দ বৈষবদের কাছে স্মরণীয় 'দিন। 
বৈষবগণ চৈতনাদেবকে পূর্ণর্রক্ধ এবং 'িঞুর অবতার বলে 'ঝবাস করেন। 
চৈতনাদেবকে ঈশবর বললে তান রাগ করতেন । তাঁর শিষ্যরা বলে গেছেন, “প্রভু 
কহে আম মানুষ আশ্রম সম্রযাসী | বৈষ্ণবদেরকে তৃণের মত নীচ ও তরুর 
মত সহ্য করতে উপদেশ "দিয়ে 'ছিলেন। তান বৈষ্বদের সাধন স্তর ভাগ করে 
দিয়ে ছিলেন-_-শানম্ত, দাস্য, সখ্য, বাংসল্য ও মধুর । ভগবানের প্রাতি আন্তারক 
শ্রদ্ধা ও 'বিশ্ধ ভন্তি এবং তৃ্ণা ত্যাগই এই রসের উপাদান । এই পাঁচটি রসের 
সাধনা করলে পে সর্বজীবে ভগবান দেখে । তাঁর শেষ বাণন-__হরিনাম সত্কীর্তন 
একমান্ন ম্নীস্তর উপায় । 

তাঁর পা*বদগণের মধো অদ্বৈতাচারয, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, উদ্ধারন 
দত্ত, নরোত্তম দাস, ষবন হরিদাস, নরহরি, শ্রীনবাস প্রভৃতি আচার্ধগণ বৈষ্ণব 
সাধনা দ্বারা সপ্ত পৃথবীকে জ্রাগ্রত করেছেন । তাঁদের অমূল্য দর্শন গ্রন্হরাশি 
আজও জ্ঞান জগতে অমূল্য সম্পদ । চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর তাঁর জীবনী 
ও প্রচারিত ভাক্তবাদ জীবগোষ্বাম বিশ্লেষণ করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমতগল 
বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত । কচ দাস কাঁবরাজের চৈতন্য চারতামৃত। 
লোচনদাসের চৈতন্য মত্গল বাংলার কৃষ্টি ও সম্াদ্ধ প্রচার করছে । বাংলার 
বৈষবকূলকে রূপে, রসে ও গন্ধে ভরপূর করেছিলেন বাংলার নাধকগণ । তাঁদের 
মধ্যে গোবন্দ দাস, জ্ঞান দাস, লোচনদাস, বলরাম দাস প্রভীতর নাম উল্লেখযোগ্য । 
তাঁদের রাঁচত গীতের সুধারাঁশ পামর ও অপামরের কানে শান্তি সুধা বর্ধন 
করে। সকলেই সমগ্বরে হার গুণ গান করে গেছে । মোথলী পদ মুখস্ত করে 
রাখতেন তাই আমরা তাদের রচিত পদাবলীতে মোথলা প্রভাব দেখতে পাই। 
তাঁদের রীচত পদ শ্র্ণাত মধুর ও ভাবাবন্যাসে ভরপুর। 


বাংলার বৈফব সাধকগণ ১১ 


চৈতন্য মহাপ্রভুর নব অবদান কীর্তন দ্বার ১৬ শতাব্দীতে তাঁর অন্তরঙ্গ 

পাম্বচর নিতাই জন সাধারণকে অলৌকিক জগতের সঙ্গে পাঁরচয় করিয়ে 'দলেন। 
এর আগে কেবল উচ্চ ও মার্গ সংগীতের চচ হত। তা কেবল আনন্দ বর্ধন 
ছাড়া আর অন্য কোন কাজ করত না। মানুষ এ সঙ্গীত করতে করতে 
নিজেদেরকে হারয়ে ফেলল এক 'নিরানশ্দ যবাঁনকার অন্তরালে । বাংলার বৈঠক 
মজালসে কাঁবর গান, জারি, সার প্রভাত লোকসতগদত শোনা যেত। এতে 
তেমন প্রাণের দরদ বা সংস্পর্শ ছিল না। চৈতন্যদেবের আঁবভাঁবের সঙ্গে সঙ্গে 
বাংলার নব চেতনার সণ্ণার হল । ১৭শ খন্টাব্দে খেতাঁড় মেলায় চৈতন্যঘুগের 
নব আন্দোলন স:ন্টি হলো। শ্রীখোল ও করতাল ও লীত্গা সহযোগে লীলা 
কীর্তন ধনী দরিদ্র সকলের প্রাণে ভান্তর সণ্থার করল । বাংলার কীর্তন প্রধানত 
কৃ ও রাধাকে অবলম্বন করে রাঁচত ॥ বৈষ্ণবেরা রাধাভাবে ক্‌ফের আরাধনাকে 
উচ্চ আসন দিয়েছেন । অধুনা বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে গৌর 'ািতাইকে 'নয়ে 
বহ: গ্রাম্য বৈষণব কাঁব গান রচনা করেছেন । 1ভখারাঁর ভিক্ষা করে 'জয্ীনতাই, 
বলে। প্রাত বৈষ্ণব সাধকের মুখে 'ভজ নিতাই গোর রাধে শ্যাম, হরে কৃ হরে 
রাম শুনে পাপন তাপী শত জন্মের পাপ ক্ষয় হয় বলে মনে করে । তাই এখনও 
দরাবগলিত নেনে লোক কাব গেয়ে যায় £ 

ক, প্রেমের প্রোমক মানুষ যে জন হয় 

তার চিহ্ন একাঁট আছে বটে, নয়ন দেখলে জানা যায় । 

কঃ দুঃখ, কফ সুখী, কঞ্জ ভন্ত মানুষ দেখ, 

কচ কথা বলাবাল করে সব্বদায় । 

জলে কৃ, স্থলে ক্‌ফ, গগন মণ্ডলে ক 

অন্তর বাহরে কৃ, এ দেহে হয় উদয় । 

জানে না সে অন্য কথা সব্বদাই কৃ কথা, 

কফ কথা করে লতা, কৃষফ-গুণ গায় । 

কৃষের সঙ্গে সঙ্গ কার। বেড়ায় যেন পাগল প্রায় । 

কবে হবে আশা পর্ণ, সংসার হোর শন্য । 

সার করোছ, শ্রীচৈতন্য, নন্দের নন্দলাল । 

গোঁসাই অটল-্চাঁদ বলে। যে ভাব আছে সাধুর কাছে, 

সে ভাব ?ক তূই পারাব পাগল 

এ ছেলের হাতের মোয়া নয় । 


প্রাচীন বালা ৫বীদ্ধ সাহিত) 


প্রান বাংলা বৌদ্ধ সাহত্য নেপালের গ্রন্হশালা থেকে হরপ্রসাদ শাস্তী 
মহাশয় উদ্ধার করে আমাদের দ্টিগোচর করেন । বাংলা ভাষা যে প্রাচীনকালে 
1ছল এবং তার মধ্যে যে সাহত্য 'ছল এর আগে কেহই জানতেন না। 'হন্দুধূগে 
রামায়ণ ও মহাভারত এ দুখানি৷ অমর কাব্য সংস্কৃতে 'লাখিত হয়োছল। বুদ্ধের 
সময়ে ব্রাহ্মী এবং নেওয়ারী এ দুটি অক্ষর অবলম্বন করে যে ভাষা গড়ে উঠোছল 
তা আমরা অশোকের শিলালাপ ও বৌদ্ধ রাজার তাম্র ফলকে ও মন্্রাতে প্রমাণ 
পেয়েছ । বৌদ্ধ শাসন ফলকে কেবলমান্র ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা হয়েছিল । ব্রাহ্ম 
থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন বর্তমান বাংলা অক্ষরের জন্ম হয়েছে । নেওয়ারী 
অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগরশ অক্ষরের বিশেষ মল দেখা যায়। বুদ্ধের ধর্মের 
প্লাবনে ভারতে দুটি রকমের অক্ষরের সৃষ্টি হয়োছল । সংস্কৃত 'হন্দুদের 
এবং নেওয়ারী ও পাল বৌদ্ধধম(বিলদ্বীদের জন্য । এ দুটি অক্ষর অবলম্বন 
করে ভারতে কত সাহিত্য সন্ট হয়োছল তার শেষ নেই। ভারতে সঞ্কৃতি 
সাহত্য কেবল গোঁড়া হিন্দু পাণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল । নেওয়ার 
ও ব্রাহ্মী অক্ষরে যে সাহত্য 'লাখত হত তা কেবল সাধারণের পড়বার উপোযোগন 
করে লিখিত হত। প্রাচীন বাংলা সাহত্য বোৌদ্ধযুগে নত্ন রূপ ধারণ 
করোছিল। এই সাধারণের ভাষা সহজভাবে ও স্বাবলাঁল গাঁতিতে এবং ভাঁঞ্গমায় 
বাঙালীর তষ্ণা ?ীনবারণ করেছিল । প্রাচীন বৌদ্ধ ও হন্দু সাহত্য ধর্মের 
ওপর গড়ে উঠোছল । 'হন্দুরা যেমন গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, বেদ ও 
পুরাণের মধ্যে জীবের ম্যাম্তর পথ দেখতে পায় সেরকম বৌদ্ধগণ বজ্রযান ও 
কালচক্রযানের দ্বারা পথ অনুসন্ধান করতে পারে । তাই অশ্বঘোষ বুদ্ধের ধর্ম 
সম্বন্ধে বলোছিলেন-_ 

প্রজ্ঞাম্বুবেসাং স্থির শীলবপ্রাং সমাধি শীতাঃ ব্রতচক্রবাকাং। 
সস্যোতমাং ধর্্মনদীং প্রবৃত্তাং তৃফাদিতঃ পাস্যাতি জীবলোকঃ ॥ 

অর্থৎ তৃষিত জীবলোক এই উত্তমা ধর্ম নদীয় জল পান করে তৃষ্ণা নিবারৎ 

করবে। প্রজ্ঞাশ্রোতে এ নদী বেগবতা, চ্ছির বিনয় ব্যবহারই এই নদীর তটবে 


প্রান বাংলা বৌদ্ধ সাহত্য ১০১ 


দড় ও সমাঁধ এর জলকে শীতল করছে । আর এই উত্তমা নদীর জলে ব্রতচারী 
চক্তবাকেরা খেলা করছে । 

জীবনের মান্ত অনুসন্ধানে শাক্যাসংহ সংসার ত্যাগ করে এবং বুদ্ধত্ব প্রাঞ্থ 
হয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে এই ধর্ম যাতে বি“্তার লাভ করে সেজন্য সহজযানের 
সৃ্ট করলেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীরা নানা ক্‌চ্ছু সাধন করে 'সাদ্খলাভ করে- 
1ছিলেন। এরা যে ভাষায় তাঁদের মত ও পথ সাধারণ লোকদের দৌখয়োছিলেন 
তা ক্রমশঃ এতই সহজ হয়ে গিয়োছিল যে সেকালের সকল লোকেদের মধ্যে বৌম্ধ- 
ধর্ম ও বৃদ্ধকাহনী বিদ্তার লাভ করল। এই সাধারণ লোকেদের জন্য যে 
শাস্ত্র লাখত হয়েছিল তা সহজযানের শাস্ত্র । 'িজ্রধান ও কালচক্রযানের' শাম 
সংগ্কৃতে আর সহজধানের শান্তর অপভ্রংশে লেখা হয়োছল। এই অপন্রংশ 
শাস্বের রচায়তারা ছিলেন 'সম্ঘ পুরুষ । তাঁদের ভেতর স্রহপাদ, কঞ্ক বা 
বাহ্লুপাদ ও গতল্লোপাদের লেখা বেশ পাওয়া গেছে । তাঁদের ভাষাও প্রাচীন, 
এর ভেতর বড় পার্থক্য নেই, তাই তাঁদের লেখা বইগ্ণাল বাংলাভাষার আলোচনার 
জন্য খুব মূল্যবান । প্রাচশন ছন্দে তাঁরা যে সব নতুন সুর সংযোগ করলেন 
তারই প্রভাবে প্রাচীন বাংলা ও 'হন্দী সাঁহতা গড়ে উঠেল। বদ্যাপাত, 
চণ্ডীদাস, কবার প্রভৃতির ভেতর এই প্রাচীন সহজীসম্ধদের লেখার ভাব ও 
রূপ আরও পাঁরস্ফুট হয়ে উঠল । এই ভাষা সাধারণ লোকেদের মধ্যে যখন 
সুবস্তৃত হল এবং প্রসার লাভ করল তখন তাদের সাহত্য বুঝতে সহজযানের 
প্রয়োজনের অপেক্ষা লোকযানের বা ফোকলোরের প্রয়োজন আঁধকতর হতে 
লাগল । বৌদ্ধরা বুঝোছিলেন সাধারণ লোকেদের জ্ঞান ও উচ্চস্তরের জ্ঞানী ও 
বিদ্বানের মত নয়, তারা জাঁটল ব্যাকরণবহুল সংদকৃত ভাষা শিখতে পারবে না, 
সেজন্য তাঁরা পাল, প্রাকৃত, নেওয়ারী গ্রভহত সহজবোধ্য ভাষার সাহায্যে 
তাঁদের মত ও পথ বুঝাতে লাগলেন । 

সহজযানের প্রাচীন শাস্ত্র বেশীর ভাগ তিব্বতী অনুবাদে সংরাঁক্ষত আছে। 
কয়েকখাঁন ম.লগ্রন্ছ নেপাল থেকে আবিস্কৃত হয়েছে ও প্রকাঁশত হয়েছে। 
হরপ্রসাদ শান্ব্রী মহাশয় যে প্রাচীন বৌদ্ধগানগঠল "রযাঁপদ" নামে প্রকাশ করে- 
ছিলেন সেগ্ীল বৌদ্ধ, কান, সরহঃ লুই প্রভযীত আচার্যগ্ণ কতৃক 'লীপবদ্ধ | 
এ'রা তিব্বতী সাহিত্যে গসিম্ধাচার্য নামে টীল্লাখত হয়েছেন । এই চযপিদগুলি 
লুই ও আতসার ম্বারাই সাধারণ লোকেদের জন্য 'লাখত হয়েছিল । শাস্ত্র 


১০২ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংন্কৃতি * সািতা প্রসঙ্গ 


মহাশয় যে পথ নেপাল থেকে সংগ্রহ করোছিলেন তান অনুমান করেন নেওয়ারী 
অক্ষরে বাংলা ভাষার পুশীথ সম্ভবতঃ এই প্রথম । এই চধপিদগ্াল থক্টীর 
দশম একাদশ শতকে বাংলা ভাষায় রাঁচত হয়োছল। তখন বহু বাঙালী 
বৌধ্ধধর্ম অবলম্বন করোছলেন । তাঁরাই এই চধাঁগ্ীল রচনা করতেন । সেই 
রচাঁয়তাদের মধ্যে অনেকের নাম আজও পাওয়া যায় । যেমন দীপতকর, শ্রীজ্ঞান, 
মহণধর প্রভাত। এ সকল বৌদ্ধদেরকে 1সম্ধাচার্য বলা হত। তারা চ্যা ভিন্ন 
দোহা রচনা করতেন । এছারা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অনেক সময় গাথা রচনা করতেন। 
গাথা রচনার জন্য একট স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। রাজেন্দ্ুলাল মির মহাশয় একে 
গাথা ভাষাই" বলেছেন । সোনার একে 'মশ্র সংস্কৃত বলোছিলেন। এ ভাষায় 
যে বহাঁদন পর্যন্ত গাথা রচনা হয়োছিল, একথা কিন্তু কেউ জানতেন না। 
'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারামিতা' রতু সগয়গাথা খষ্টীয় অন্তত ছয়শতকে লেখা হয় । 
কারণ পাঁচ শতকের পূর্বে শতসাহীন্রকাই, 'ছিল কনা সন্দেহ । এই ভাষা ক্রমে 
চলাঁতি ভাষার সঙ্গে মিশে নরম হয়ে এসেছে এবং অনেকটা চলাতি ভাষার মতনই 
দাঁড়য়েছে। 

বাংলার বৌদ্ধ সাহত্যে চযচির্য যে স্থান আঁধকার করে আমাদের প্রাচীন 
সাহত্যের এরীতহ্য প্রচার করছে অনেক বৌদ্ধ বদ্বেষীরা অস্বীকার করলে-ও এ 
কম গৌরবের বিষয় নয় ॥ চধযচির্য 'বানশয় গ্রন্হে জকর্ণব অধ্যায়ে আছে-_ 

“সহজ এক পর আথেতাঁহ ফুল্প কাহু পরজই 
সাঙ্ব আগম বহু পঠই বট কংাপন জীনই । 
শাস্ত্রী মহাশয় সংক্‌তে অথ করেছেন-_ 

'সহজমেকং পরং তত্বমাগ্তি তচ্চ কফ ব্জঃ পরং জানাত। শাস্ান 
তকদি'নন আগমা ক্রিয়া চয্ঠাদকানি বহ্যাবধান পঠাত পঠয়াতি শৃনোত ম্রাবয়াতি চ 
মাপ (ন জানাতি) বজ্রয়ানাদিনির:ওর মন্রনয় রহসঃ বাহ“মুখহাত্য পুনমৎসদশঃ 
পরং জানাতাঁতার্থঃ 

সদ্ধাচার্যেরা এই গান রচনা করতেন। লুই, ক্াড়জন [সদ্ধাচার্যদের গুরু 
1কংবা এদের প্রাতস্ঠাতা ছিলেন । তেঙ্গুর সংগ্রহাবলীর মধ্যে দেখা যায়-_ 
লুই এবং আতসা এ দুজন 'আভসময়ভিভঙ্গ” বৌদ্ধ তন্ সংস্কৃতে রচনা করেন । 
আঁতিসা ১০৩৮ খষ্টাব্দে তিব্বতে আহত হয়োছলেন। লুই এবং আতপা 
দুজনই বাঙালী । এখনও পশ্চিমবঙ্গে লুই পন্থীরা বর্তমান আছেন এবং 
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আঁদ লইকে পঞজজা করে থাকেন। এই চযপিদগহাল ৮০০ খষ্টাব্দে মীননাথ 
কতক সংন্দর কাবত্বপর্ণ বাংলায় 'লাখত হয়েছিল। 

ধর্মপালের র্লান্জত্বকালে বাংলার আদম (9::০/0-86108911) অক্ষর ৮০০ 
খুষ্টাব্দে প্রচলন ছিল। পরে যখন পালরাজত্ব সম্পূর্ণভাবে বাংলায় হ্থাপত 
হল তখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মন্য ধর্মের সহযোঁগতায় এক নতুন যুগের সষ্ট হল। 
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বৌদ্ধ সাহত্য বহু অপভ্রংশ অক্ষরে সম্ধাচারদের দ্বারা লেখা হত ॥ জগতে 
তা নতুন এক কৃন্টির পথ প্রথমে খুলে দিয়োছল । মানবের সহজ চিন্তা- 
ধারার সঙ্গে এন সামঞ্জস্যময় সাঁহত্য আর অন্য সাঁহত্যে নেই । সমস্ত মনের 
আভব্যন্তি সবনস্তা কাবত্বময় কাহনী ও ছন্দ অবলম্বন করে যে সকল 'সম্ধাচার্য 
থ্যাঁতিলাভ করোছলেন তাঁদের মধ্যে লইপা এবং বাহ্ছপা বা কৃষ্ণপদ প্রধান । 
বতমান জলধারী পদ তার ডাক-নাম। হরি বা গোপাচন্দ্ু রাজার গান লিখে 
সমগ্র ভারতে সুখ্যাতি অর্জন করোছলেন। তা আসাম, চ্টগ্রাম, পাঞ্জাব, মারাঠা 
প্রভাতি দেশে বাংলা সাহিত্য প্রচার করেছে । 

বাংলা বৌদ্ধ সাহত্য আঙ্ আমাদের কাছে প্রচন লোকসাহত্যের অভাব 
মেটাবে । চযাঁপদ ছাড়া বাংলার বোদ্ধদের রচিত বাংলা ভাষায় শুনা পরাণ 
রাঁচত হয়েছিল । এতে ধমণ্চাকুরের ও তাঁর আচরণ-দেবতাগণের উল্লেখ ও 
তাঁদের প্‌জাপম্ধাতর ব্যবস্থাংআছে । বাংলার শ্‌ন্যপুরাণকে “রামাই পণ্ডিতের 
রচনা বলে অনেকে মনে করেন । রামাই পাঁন্ডতকে ধর্মপজার প্রধান পুরোহিত । 
প্রায় সকলগুলি ধর্মম্গল কাব্যে গ্রন্হাকারগণ আঁত শ্রম্ধার সত্গে তাঁর উল্লেখ 
করেছেন। রামাই পণ্ডিত যে ধর্মপ্‌জার প্রচলন করেন তা মহাযান মতাবলদ্বা 
বৌদ্ধ ধর্মের 'বকৃত রূপ। এ্রাঁতহা'সকগণের মতে বুদ্ধ ধর্ম, ও সথ্ঘ এ ত্রিরতের 


১০৪ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংকাাত ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


অন্তর্গত ধমই কালে ধমঠাকৃর রূপে পাঁরণত হয়েছেন। রামাই পাণ্ডতের 
রচনায় কতকগাাীল অংশ আঁত প্রাচীন বাংলায় রচিত ॥। তার অনেকাংশ দুব্বেধ্যি । 

মানিকচন্দ্র রাজার গান এবং ময়নামতাঁর গান ১১-১২ শতকে বাংলা বোদ্ধ 
সাঁহত্যে এক নব যুগ সৃন্টি করেছিল। তারপরে খনার বচন বা ডাক এখনও 
জনসমাজে প্রচ্রভাবে চালত আাছে। এতে এমন সদৃপদেশ আছে এবং ছড়ার 
মধ্যে এমন চমৎকার মাজত ভাব আছে যা অন্য দেশের ছড়ায় নেই। ডাক ও 
খনার বচনে কৃষকদের সম্বন্ধে উপদেশই বেশী। বধ্ণীয় কৃষকদের এগাল 
প্রাচীনতম ছড়া এবং তাদের নিজস্ব । 

১৮৭৩ খন্টান্দে জর্জ গ্রীয়রসন ময়নামত-গোঁবন্দচন্দরের গান বঙ্গীয় এসয়া- 
টিক সোসাইটির পান্নকায় প্রকাশ করে বদ্বদ-সমাজের দন্ট গোচরে আনেন । 
ডঃ সুকুমার সেন তাঁর “বাঙ্গালা সা'হত্যের হীতহাস' গ্রন্হে ?লখেন, গোঁবন্দচন্দ্রের 
সন্যাস বষয়ে সবচেয়ে পুরানো রচনা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে 
নেপালে রচিত একটি নাট্য পালা, “গোপাী-চন্দ্রনাটক” । এই ভাষা-নাটকাঁটি লেখা 
হইয়াছল নেপাল-পাটনের রাজা ?সাদ্ধ নর সংহদেবের রাজ্যকালে ( ১৬২০-৪৭ ) 
নাটকের মূল অংশ বাঞ্গালায় লেখা । আর আভনয়ের নদ্দেশ এবং গদ্য অংশ 
নেওয়ারীতে লেখা । বাতগালা-অংশ উদ্ধৃত কাঁরয়া নাটক-কাহনীর ধারাবাহিক 
পাঁরচয় দিতোছি। 

প্রথমে, রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাহার দুই মাহষা উদনা-পদুমা অদ্তঃপুরে 
কথোপকথন কারতেছেন এই দৃশ্যের অবতারণা । 

বাপ রূপচন্দ্র হে ময়নাবতী মান 

যার কোখি জনাময়া বোলাইল রান্ত 
আইল হে গোঁবন্দচন্দ্র বঙ্গের আধপাত 
উদনা 'পদহমা লৈয়। কোল করান্তি। 

পরের দৃশ্যে রাজ- শ্যালক ৫2) বঙ্গকৃমারের সাহত থেতু পান্ন। কালঙগা 
কোটাল ও ডাগী খেলের যড়যন্ত্র। গোঁবন্দচদ্দ্রের রাজ্যে বত্গকুমার উৎপাত 
আরম্ভ কারলে খেতু পান্র ও কাঁলঙ্গা কোটালের সঞ্গে রাজা নব লক্ষ সৈন্য প্রেরণ 
কাঁরলেন বঙ্গকুমারকে বিনাশ কারতে, খেত িম্তু বঞ্গকুমারের সাঁহত যোগ 'দিয়া 
রাজারই সমস্ত সৈন্য ধংস করিল । তাহাতে রাজা খেতুর উপর বধ দণ্ড আদেশ 
করিলে রাণীরা কলিঙ্গা কোটালের নিকট খেত?র প্রাণ ভিক্ষা কারল। 
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শুনহ কলিঞ্গা আমার বচনে 

এককাল প্রাণ রাখো খেত দেও দানে । 
না মারহ কোটবাল না মার পরাণে 
দিবো তোরে কোটবাল আমোল রতনে। 

রাণীদের কথায় কোটাল খেতুকে ছাঁড়য়া দিয়া ছাগলের রন্তু লইয়া রাজাকে 
দেখাইল খেতুর রন্ত বাঁলয়া । | 

এমন সময় রাণী ময়নাবতী আ'সয়া পুত্রকে বাঁললেন, তাহার শুভ হইবে না। 
তখন গোবিন্দচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া উপায় জিজ্ঞাসা কাঁরলে ময়নাবতাঁ, লোক 
পাঠাইয়া খুশজয়া পরমাঁসদ্ধ যোগী আনাও । তাহার উপদেশে তাঁম অমর হইতে 
পারবে । রাজা দঃখত হইয়া বাললেন, আহা আম গনম্ঠুর হইয়া খেত্‌কে বধ 
কারলাম। এখন পাঠাই কাহাকে। ময়নাবতী বাঁললেন, বধূরা খেত্‌কে 
ল.কাইয়া রাখিয়াছে। রাজা খেত্‌কে সমাদর কারয়া সিদ্ধ-যোগীর অনুসন্ধানে 
পাঠাইলেন। খেত সিদ্ধ-যোগট জালম্ধীরির সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে সম্মত কারয়া 
রাজসভায় লইয়া আসল । যোগীকে বহহ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া শেষে রাজা 
যোগী হইতে রাজ হইলেন। জালন্ধার তাঁহাকে নিবৃত কাঁরতে চেষ্টা করিলেন। 
শেষে ঠিক হইল । তিনবার পাশা খেলা হইবে । তাহাতে যোগণ হারলে রাজার 
ভূত্য হইবেন আর রাজা হারলে যোগীর ভতত্য হইবেন 1” 

“রাজা হারিয়া গিয়া যোগী হইতে চাহলেন। সন্যাসের কণ্ট বর্ণনা কারিয়া 
জালন্ধার রাজার দটাঁচত্ততা পরীক্ষা করিয়া তত্ব কথা বাঁলতে লাগিলেন । শেষে 
তাঁহাকে রাজ এ*বর্ধয িলাইয়া দতে বাললেন।” 

“তাহার পর জালন্ধার যোগাঁচক কারয়া নানাবধ সংখাদ্য ইত্যাদি ভোজন 
কারলেন। তাহার পর উত্তর, পর্র, দক্ষিণ ও পাশ্চম দিকে যোগী দিগকে বিদায় 
দেওয়া হইলে জালম্ধার শিঙ্ঞা বাজাইয়া রাজাকে আহ্হান কারলেন। শিখ্গাধ্যনি 
শুনিয়া রাজা অন্তঃপুর হইতে চলিয়া আপসিলেন। গুর্দাীশষ্যে তত্ব কথা হইতে 
লাগল। এমন সময় দুই রাণী আঁসয়া রাজাকে ভুলাইয়াছে বলিয়া যোগীকে 
ভসনা করিতে লাগিল, যোগনও উত্তর দিতে লাগলেন। শেষে না পাঁরয়া 
উঠিয়া তাহাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম কারবার ভয় দেখাইলেন। রাজা তখন রাণণদের 
বুঝাতে চেস্টা কারলেন।” 

রাণীরা তখন যোগাঁকে অনুনয় করতে লাগিল । 


১০৬ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


যোগণ বাঁললেন, বেশ আম চলিলাম ; আমি তো নিজে আস নাই, রাজাই 
ডাকিয়া আনিয়াছিল। যোগীকে চলিয়া যাইতে দৌঁখয়া রাজা ক্লুথ্ধ হইয়া রাণী 
দুইজনকে বুঝাইতে লাগিলেন । রাণীরা রাজাকে বাঁলল, তৃমি ঘরে বাঁসয়া থাক। 
আমরা তোমার হইয়া ভিক্ষা মাগিব ঃ 


প্রভাবে বিহান হৈলে ঘৃত অন্ন যোগাইব 
ভূঙ্গার ভরিয়া দিব পানি 
সাক্বাকে শয্যা দব এ খাট পালকে রে 


যোগী হৈয়া কোন সুখ জান 

রাজা বলিলেন, এ সব বম্তু আগুন দিয়া জবালাইয়া দাও, আমার ও-সবে 
প্রয়োজন নাই । 

রাণীরা বাঁলিল, তোমার ঝড় কষ্ট হইবে। 

যোগী তখন নারী নিন্দা করিতে লাগিলেন । তাহার পর গোরক্ষনাথের ছড়া 
বালিতে লাগিলেন । যোগ বাঁললেন, রাজা, ত্‌মি দা নার ত্যাগ করিতে 
পাঁরতেছ না। আর আমি 'দল্লীর রাজা ছিলাম। সাতশত রাণীকে ত্যাগ 
কারয়া আ'সয়াছি। এই বাঁলয়া তখন অবশেষে জালম্ধার রাজাকে বাঁললেন, 
তোমার যাঁদ যথার্থই যোগী হইবার বাসনা হইয়া থাকে তবে উদনা-পদুমাকে মাত: 
সম্বোধন কর রাজা তাহাই কাঁরলেন ৷ রাণরা সকাতরে জালন্ধারর কাছে স্বাম- 
দান চাহতে লাগিলে যোগ বলিলেন, আম ক বালব? তখন উদনা-পদুমা 
শোক ভরে প্রাণত্যাগ করিল, রাজাকে স্ত্রী বধপাতক হইতে উদ্ধার কারবার জন্য 
যোগণ তাহাদিগকে জীয়াইয়া দিলেন । তাহার পর রাজ সব্বস্ব ত্যাগ কারলেন। 

ডঃ সমকুমার সেন বলেছেন, এই কাহনী ভারতবর্ষের যে-যে অঞ্চলে প্রচালত 
আছে সব্বই গোঁবদ্দচন্দ্র বথ্গের রাজা বাঁলয়া। সুতরাং বাঙ্গালা দেশেই যে 
এই কাহিনীর উদ্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই । বাংগালা দেশের এবং প্‌ব্বভারতের 
অন্য প্রান্তের নাথস্পন্হ যোগীরা প্‌ব্বে ভারতবষের 'বাভন্ন প্রদেশের তরুণ 
বাঙ্গালী রাজপন্রের এই সকরূণ গাথা গাহয়া বেড়াীইত। এখনও বাংগলায় 
বিহারে উত্তর পশ্চিম-প্রদেশে পাঞ্জাবে বসম্ধুদেশে মহারান্ট্রে মধ্যভারতে ও 
উঁড়ষ্যায় গোরক্ষ-পন্থী 'িখারীরা একতারা-গোপনষন্ঘর-সারেঙ সহযোগে গোঁবন্দ- 
চন্দ্রের গানে উপখ্যানের সামান্য িছ? রুপভেদ দেখা যায় ৷ তবে গঞ্জের কাঠামো 
মোটামাট একই | আভিবিস্ত শুধু ভর্ত্: হরির ভামকা। 


প্রাচীন বাংলা বৌধ্ধ সাহত্য ১০৫ 


গোবিন্দচন্দ্রের “পাঁটকা” ভুবন প্রাচগন বাঙ্গলার “পাকার জনপদ" আধুঁনক 
ন্রিপুরা অণ্ল। ইহা বৌদ্ধ তাশ্লিক পূজার একট প্রধান পাঁঠম্থান ছিল। 

এই গানে কোন এীতহাঁসকতার নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাই ডঃ সেন 
বলেছেন, স্বাধনন প্রমাণ ব্যাতরেকে ময়নামতী-মানিকচন্দ্র-গোবিদ্দচদ্দ্রের ভামকা 
এীতহাণসক বলা চলে না। 

বাংলাদেশের 'শাক্ষত সম্প্রদায়ের অবলম্বন ছিল সংস্কৃত। শীকন্তু যাঁরা 
শাক্ষত ও আভজাত সম্প্রদায়ের ধার ধারতেন না তাঁরা হলেন তাঁণ্নমক বজ্রা- 
চার্ধয ও শৈবনাথাচার্ধয । তাই দেখা যায় বাংলাদেশে সাধারণ লোকদের দ্বারা 
শিব গান গীত হত। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ শিব পূজা করতেন । এই 
শিবের স্থান বুদ্ধ অপেক্ষা নিদ্নে। বৌদ্ধ যুগের শিব কৃষকদের দেবতা । এই 
কৃষক শিবের গান বাংলাদেশে এরকম প্রচলন ছিল। পরবত+ 'হন্দু কাঁবগন 
শব চাঁরন্রের এই ভাষা একেবারে বর্জন করতে পারেনান। এই গানগীল ১০-১১ 
শতকে গীত হত। এর মধ্যে তেমন ভাষার ঝতকার না থাকলেও ভাবের ও ভান্তর 
চরম নিদর্শন পাওয়া যায় । কৃষকেরা তাদের কামনা এই শিবের কাছ থেকে 
চাইত। তাদের ধারণা ছিল শিব যখন তাদের দেবতা তখন তানও কৃষক তাতে 
কোন ভুল নেই । শিবের গানে দেখা যায় কৃষকের অজ্ঞায় শিব চাষ 
করছেন। 

আমার ঝচনে গোসাঞ তান্ধ চষ চষ 
কখন অন্ন হএ গোসাঁঞ কখন উপবাস। 

পথবীর সকল কৃষকদের মধ্যে 79159570151 আছে । বাংলার হিন্দু 
ও বৌদ্ধ ধমের মেশামাশর ফলে বুদ্ধ, শিব প্রভৃতি দেবতাদের লোকেরা আপন 
করে নয়োছিল। এতে কৃষকদের ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভীর্‌তা যে বিশেষ 
প্রবল ছল তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। 

বাংলার বৌদ্ধ সাহত্য বাঙালী বৌদ্ধদের অনন্য সাধারণ অবদান। তা 
1কাং হলেও এট বাংলাসাহত্যের ঞরীতহ্য প্রমাণ করে । এ প্রত্যেকেই স্বীকার 
করবেন । কেবল যে বাংলার বৌদ্ধ সাহা'ত্যকরা লোকসাহত্যে বা সহজযানের সৃষ্টি 
করোছলেন তা নয়। তাদের ভেঙর বড় ঝড় পাণ্ডিতগণ আধ্যাত্মক ও ক্লাসক্যাল 
সাহত্যের স:ষ্ট করৌছিলেন। এদের মধ্যে আতিশ, দীপঙ্কর এবং শীলভদ্রের 
নাম সমগ্র বৌদ্ধ জগতে এমন ক জগতের বান সমাজে গবশেষ পাঁরাচিত। শান্ত 
রক্ষিত যিনি নালন্দায় প্রধান পুরোহিত ছিলেন তিনিও গৌঁড়বাসী ছিলেন। 
1তাঁন ঘম্টের কয়েক শতাব্দী পর একদল বৌদ্ধ ধমলিম্বীদের 'নয়ে তিব্বত, চন, 
জাপান প্রভ্‌ত হ্থানে ধর্ম প্রচার করেন। এই প্রচারগাঁল হীনযান পুশীথতে ১১ 
শতাষ্দীতে সকলিত হয়েছিল । 


বাংলার (লাক নৃত্য 


নৃত্য বোদক যৃগের আগে থেকে আর্ষেতর জনগনের মধ্যে প্রচালত ছল । 
গীতের মত নৃত্যও দুটি ভাগে বিবভন্ত, মার্থ ও দেশী । মার্গ কেবলমান্ত্র উচ্চ্তর 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ কম্তু দেশী জ্রনপ্রবাদ, লৌকিক ীব*বাস এবং ধম" থেকে 
উৎপান্তি হয়েছে । মানবের মনে ভগবৎ চিন্তা ও সক্ষম জগতের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন করা নৃত্যের দ্বারা সম্ভব হয় এই অনেকের বিশ্বাস । বাংলার লোকনত্য 
ধর্ম বাহভ্ত হয়নি বরং নৃত্য কলাবদের অজ্ঞানে গীত, বাদ্য এবং নৃত্য তিনটি 
এক সঞ্ছে প্রবেশ করে উচ্চ কৃষ্টির পাঁরচয় দেয় । আবহমানকাল থেকে বৃন্দাবনে 
শ্রীকৃষ্চের লীলা প্রতোক লোকের মনে এক নতত্য ভাব ?নয়ে এসেছে । তাঁর 
বাঁশীর ধান কানের ভেতর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে সকল নরনারীকে আকুল 
করে তুলোছল। বাংলার বার মাসে তের পার্বনে নতত্যগীতের উৎসব হয়ে 
থাকে । মেয়েদের ব্রতে অনেক রকমের নৃত্যকলার সমাবেশ দেখা যায়। যাঁদও 
এসকল নৃত্যকলা ভারতীয় নাট্য থেকে বহুদূরে সরে আছে তাহলেও লোকনৃত্যের 
মধ্যে ধমভাব এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ও ?শবের প্রভাব সাধারণ উচ্চশ্রেণ নৃত্য- 
অনাভিজ্ঞদের মধ্যে প্রস্ফ্াটিত হয়েছে । ন্তু এ নৃত্যগৃঁল ক্ষুদ্র আবেস্টনীর 
মধ্যে থেকে ববশেষ বেড়ে উঠতে পারো ন। 

বাংলার দেশী নত্য যেমন ধর্মভাবে বিকাশ লাভ করোছিল সেরকম স্বাভাবিক 
নৃতাও সাধারণ থোককে অনুপ্রাণিত করত । লোকনৃত্য বহু রকমের থাকলেও 
জনাপ্রয় নৃত্যের মধ্যে বেদে, রাসলীলা, সাঁপড়ে, ঢপ, গাজন এবং মাঁণপুরণর 
নাম করা যেতে পারে। এই নৃত্যগযীলর মধ্যে তাল, লয় এবং রসের সমাবেশ 
আছে। নৃত্যের ভেতর পায়ের ক্রিয়া কুশল বশেষভাবে দেখান হয় । নত্য- 
বিদরা একে খুব উচ্চকলা বলে মনে করেন। বহু যুগের সঙ্গে সথ্যে নৃত্য- 
কলার বহু পাঁরবত'ন সাধিত হয়েছে কদ্তু লোক-নত্য আবহমান কাল থেকে 
একই তরে চলে আসছে । লোক-নত্য থেকে আঁভনয় অর্থাৎ যান্তার উৎপাত 
হয়েছিল। 

নৃত্যের উৎপাত্ত সম্বন্ধে জানতে হলে ছেলে ভৃলান ছড়া বিশেষ ভাবে 


বাংলার লোক নৃত্য ১০৯ 


পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। শিশু মায়ের কাছ থেকে নতোর অআকখ 
[শক্ষা করে ভাবষ্যতে নত্যঙ্রগতের সঙ্গে সম্বন্ধ গ্ছাপন করে, মায়ের মনের 
আনন্দের উৎস শিশুর নৃত্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে । শিশুর হাটবার সঙ্গে 
সথ্গে মা তাকে নাচ করতে শেখায় । তার অঙ্গ সঞ্চালন মায়ের চোখে নৃত্য 
রূপে দেখা দেয় । শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ও মায়ের ইচ্ছা শান্তর ভেতরে শিশু 
নৃত্য করতে থাকে । মায়ের মনে শিশুর ন:ত্য পটৃতা এতই মুন্ধ করে যে তা 
পৌরাণক নত্য কলাকহশলাবদদের নৃত্য তার কাছে ম্লান হয়ে যায়। শিশুর 
সঙ্জোে জাঁড়ত সারা 'িশ্বপ্রকৃতি মায়ের কাছে এক অপূর্ব আনন্দরস বলে মনে 
হয়। সে 'নজে নাচতে না পারলেও নিজের ইচ্ছাশান্তকে শিশুর ওপর দিয়ে 
চালিত করে। ভীবধ্যতের আশা তার প্রাণে দোলা দেয়। মা মুগ্ধনেন্নে 
শিশুর অঞ্গচালনা দেখতে থাকে । মা তার শিশুকে গোঠের কৃফের মত নৃত্য 
করতে বলে_ 

একবার নাচো চাঁদের কোণা 

আমি মুরলী বাঁধয়ে দেব যত লাগে সোনা 

আবার তোমার নাচন আম জান 

জানে ব্রজাত্গনা । 
শিশুকে মা গোপাল বলে মনে করে । তার স্নেহের রস নিঝণরণী গোপনে 
শশুর ওপরে ঢেলে দেয় । চুম্বনে, দোলায় ও নৃত্যে তাকে তন্ময় করে তোলে । 
শশুর হেলে দুলে দুর্'ল পায়ের ওপর 'নিভ'র করে যে নৃত্য তা মা ছাড়া আর 
কারও ভাল লাগে না অথাৎ বাল্যরস গ্রহণ করবার শাল্ত অপর কারও নেই । সেই 
নৃত্যের অপূর্ব তথ্য বলবার জন্য সে বড়ই বাস্ত হয়ে পড়ে। শিশুর অপ নৃত্য- 
মাধূর্য হদয়াঞ্গম করা কৃট ও বিজ্ঞান কলা-কুশলাবদদের সাধ্য নয় । রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন--খোকার প্রত্যেক অগ্জপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই ন:ত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবম্ধ 
কারয়া দেখা সেও বিজ্ঞানের দরবীক্ষণ বা অন:বীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে । স্নেহ" 
বীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব । মাতার স্নেহের চক্ষে নৃত্যলীলা বালক গোপালের 
মত লাগে। নৃত্যের আঁদরস ভবিষাতে পুরুষ ও নারার হাদয়ে নানা ভাবে 
পারস্ফুট হয় । 
নৃত্য সম্ভবত পৌরাণিক দেবদেবাঁদের কাছ থেকে এসেছে । গাঁতের সঙ্গ 

নৃত্য নিঝণরনী রূপে প্রবাহিত হয়ে মানবের মনের নিভৃত সাধনাকে জাগারত 


১১০ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রসথ্গে 


করে। অলৌকিক জগতে শান্ত মানবের ধমনীতে ক্রিয়া করতে থাকে । ভারতা় 
সঙ্গীতে গীতের সঙ্গে নৃতোর প্রাক্রি়া মানবের দেহমনকে তন্ময় করে দেয় । 
হিন্দুর দেবদেবীর মধ্যে সকলেই গীত ও নৃত্যের অনুরন্ত । তাই একটি গ্রাম্য 
ছড়ায় দেখা যায়-_ 
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দু 
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবন্দ। 

নৃতোর নব প্রবাহ শ্রীবন্দাবনে দেখা যায়। শ্রীকৃষেের বংশীর ধ্বানতে 
বরজধামের সহস্ত্র সহম্্র গোপিনীরা আনন্দে আহনাদত হয়ে তাঁর চারাঁদকে চক্রাকারে 
'নাচত ॥ বর্তমান ভারতীয় লোকনত্য প্রাচীন স্মাত বহন করে নিয়ে আসে । 
রাসলীলা, গব্ব ও অন্যান্য নৃত্যে কফলীলার সমাবেশ দেখা যায় । এ সকল 
'নৃত্যের সঙ্গে ধর্মের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে । এ স্থানে কৃষের নৃত্য অন[চ্ঠান 
যত প্রভাব 'িস্তার করেছে তেমনি আর কোন পৌরাণক ন:ত্য জনগণের মনে 
প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। 

বাংলার লোকনৃূতো পৌরাণক ক্রিয়া কলাপ খুব বেশী প্রভাব বিস্তার 
করেছে । ক্যান্রা, রামায়ণ ও মহাভারত এবং দেবদাসী নৃত্য ?বশেষ ভাবে 
প্রাধান্য বিস্তার করেছিল । বাঙালী যে নৃত্যরস বহু যুগপূর্ব থেকে আস্বাদন 
'করছেন তা আজ নানা ভাবে বিভন্ত হয়ে নৃত্যশিন্পীদের হৃদয়ে পর্ধবাঁসত হয়ে 
আছে। লোকগীতের সঙ্গে লোকনত্যের ঘাঁনগ্ঠ সংযোগ আছে । বাংলায় 
বহুকাল আগে মেয়েলী নৃত্য প্রচলিত ছিল। “চৈতন্যচারতামৃত” গ্রম্হে আমরা 
দোৌখ যে চৈতন্যদেবের বিবাহের সময় পুরনারীরা গ্রান গাইছে এবং নৃত্য করছে। 
বাংলার জনপদে যে সকল ন:ত্য প্রচালত আছে তা সকলই ধর্মের উৎস থেকে 
উদ্ভব হয়েছিল । বাঙালীর নাচ অপর্ব প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মল্পনৃত্য 
রায়বেশে নাচ ও ব্লতনৃত্য । বাংলা দেশে বাউল, ফাঁকর ও ভন্ত সাধদের এবং 
গ্রামীণ জনগণেরা 'িনত্য জীবনে নানা উৎসবের মাঝে নৃত্য করে। চৈন্ত 
সংক্রান্তিতে 'চড়কনত্য* বীরভ্‌মে প্রচলিত 'ভাদোর গান” সেই অণুলের [নম্নশ্রেণী 
লোকেদের মধ্যে প্রচালত গান ও নাচ বাগদীরাই সাধারণতঃ এই উৎসবের উদ্যোগ- 
কারী। এ সম্বন্ধে কোন এক বিশিষ্ট গবেষক বলেছেন “169 8150 7081:806 
075 ৩185 01 ৪ 1610816 32110 10910060. 731)9010 190 19 9810 6০ 1085 
০6০10 08021900101 006 [২৪19 01 ১8010912150 110০ 0150 & 101181 60 


বাংলার লোক নৃত্য ১১১, 


৪০9০৫ 01 006 1060016. [767 ড10151)10 001581565 01 50158 2110. 110. 
0811065 01) 9/1)101) 1061) 8100 ড/010)61) 210. 01711010619 (2161) 0811. 4৯01: 
0015 21) ০2 2100 10906 [06110 02106 2100 91105 0030961)6 901085 21 
1700185 1 015169 11) 9/1)101) 5611 159090% 2100 ৫6০06190195 216 101- 
8০৮০2. ভাদ গান নাচের মধ্যে শৃঙ্গার রসের আঁধক্য থাকলেও এ একশ্রেণা 
লোকের নয়নতচ ও মনোরঞ্জন করত তাতে কোন সন্দেহ নেই । পাশ্চাত্য বহু 
নৃত্যে 422 200 ৮৩ 11119” খাও এবং আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা হওয়া আমরা 
দেখতে পাই । সে দেশের াক্ষতরা যে দৃন্টকটু নৃত্য করে তাতে কেউ গছ 
মনে করে না তবে আমরা আশাক্ষত জনগণের ন:ত্য উৎসবকে কেন অসভ্য 
বলব 2 

ভারতীয় নত্যকলা যাঁদ সমগ্রভাবে আলোচনা করা হয় তাহলে আমরা দেখব 
নৃত্যের উদ্ভব ও গাঁত ধর্মের ভেতর থেকে এসেছে । মানবের অন্তরের আধ্যাত্মিক 
ভাব নৃত্যের ভেতর থেকে স্ফূরণ হয়েছে। ডঃ আরনচ্ড বাকে বলেছেন-__ 
প]100001099]5) 20 16996 10 [10019, 016 111001150 5/010+ 61061 01181006৫ 
01. 5078, ০০0106 11)6 998161 01 01191)181)950, 10050 ৫19$90৩৫ 1011) 
01161191019, 1010) 01171779690 1) 006 11001610 1700510 01 (116 1)%10115 
0 ()5 ০025. [1150101)0010621 1000510 ৮ 15916 ৪89 1001 90101) ৪ 
ঢ0০%/61001 2910 11 [10019 9100)0081) 6 (00 115 0151110 00ড/019 
£902101560 1 (119 ০1০9 ০1 71191010879 [10006, [0 85 1009961 11 
00100121101) 5101): ৫210096 0190 117501010611081 10119101610 109 
090101)601101) ৬10) 16110101 11) 0106 01103 01065 (011115-15717)615 (0120 
০01 0০৫115 ০)1656610101108 016 00105 ০0110701121) 11016901019, 

যাঁদও গ্রামবাসীদের নতত্য সাধারণত অশাম্তীয় বলে ধরা হয় কিম্তু ঠিক 
সমালোচকের দৃষ্টতৈ দেখলে এ মোটেই অশাস্তীয় বলে প্রতীয়মান হবে না। 
কারণ দেবদেবীদের ও 'হন্দু শাস্বের যাঁরা মৃত প্রতীক তাঁদের অনকরনীয় নত্য 
কিভাবে অশাম্্ীয় বলে প্রতিপন্ন হবে? বাংলার বেদে, সাঁওতালী ও অন্যান্য 
আদিবাসীদের নৃত্য সংযোজত হয়েছে 

বাংলার পল্লনারণদের হৃদয়ে ত্রতকথা ঘিরে আছে। তা অবলম্বন করে তারা 
প্রাতমাসে যে আনন্দের ঢেউ তোলে তা নত্যজগতে এক নব পর্যায়ের সূম্টি 


১১২ পশ্চিমবঙ্গের লোকসং্কত ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


করেছে। বৈশাখের প্রথম থেকে টত্র সংক্রান্তি পযন্ত নানা উৎসবে এবং নানা 
পর্বে গীত ও নৃত্যে পল্লাকুঞ মুখরিত করে তোলে”। দাঁক্ষণারঞ্জন মিন্র- 
মজুমদার বলেন-_রূপকথা প্রভাত, পুণ্পের পৃগ' ডালা ) ব্রতকথা জল-শস্য 
সুজরা ধরিল্লী রসকথা নিত্যোৎসবময় ক্লীড়াক্ষেন্্। গীতকথা পার্ণমার আকাশ। 
*তরে স্তরে পরদায় পরদায় ভাষা, কঙ্পনা সমহদয় ক্মশঃ উঠেছে। তান, 
বাঙালীর প্রাণে কেমন করে নিতপ্রবাহ এন এর চির দেখিয়েছেন। 


কাংজার (লাকসংগীরত ভাছু ও টুদু গান 


বালার লোক সংগীতে ভাদু ও টুসু গান বিশেষ স্থান আঁধকার করে আছে । 
ভাদ্র মাসে ভাদু গানের সুরে পল্লীর কুটীরে চলতে থাকে ভাদুলী ব্রত 
আর ভাদু গান। আষাঢ় মাসে আউস ধান রোপন করবার পর আবার ভাদ্র 
মাদে আমন বপনের সময় আসে সমবেত ভাদ উৎসব । তখন সৃরু হয় বাংলার 
শরং। বর্ার পর শরৎ নিয়ে আগে স্নিক্ধতা । হিমের পরশে সকল প্রাণে দেয় 
নতৃন হিল্সোল তখন যেন শরৎদেবা পল্লী কৃঠীরে প্লাবনের ভয়াবহ রূপ ত্যাগ 
করে দাঁড়ায় শান্ত শ্যামল শুভ্র বেশে । এই ভাদ্র মাসে ঘরে ঘরে সুর? হয় লক্ষ্মী 
পূজা আর ভাদ্রালী বা ভাদুলু ব্ুত। দাক্ষণারঞ্জন মিন্ত্রমজুমদার তাঁর ঠান- 
দাদর থলে বা বাংলার ব্রতকথা গ্রন্হে ভাদুলীরতের ষে কথা ও আলপনার ছাঁব 
একেছেন তা অনবদ্য । "তান ভাদুলীব্রত কেন করে তার ছোট্র দুলাইন ছড়ায় 
বাস্ত করেছেন-__ 

ভাদ্রে ভাদুলী--নদ' বৃন্টর জল । 
ভাদুলা পূজলে হয় সৃমগ্গল || 

ভাদুলী বলতে ব্রতনীরা গ্রাম্য হলেও এদের মধ্যে উচ্চস্তরের হিশ্দুয়ানীর ছাপ 
বর্তমান । ব্রতের পনয়ম-সয়ম” ব্যস্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-_ 

এ ব্রতে লাগবে- এক জল--বাঁণ্টর জল--আর জল--নদীর জল, একখানা 
পাঁড়। একগাঁজ পৈতা, একজোড়া পাকা তাল, একটা সধা, একট পশট মাছ 
এক কাঁধ কলা, কলাগাছের খোলের একটা নৌকা আর ফুল, চশ্দন সি*্দুর আর 
আলপনার জন্য পিটুলী একটি পশড়তে পটল 'দিয়ে আঁকতে হবে জোড়া ছতর 
মাথায় ভাদুলী ঠাকুরাণী জোড়া নৌকার উপর আলপনা আকার সুন্দর বর্ণনা 
প্রসঙ্গে 'তাঁন বলেছেন “আঁকতে হবে, সাত সমুদ্র (তার এক সমুদ্র তো কেটে ইচ্ছ, 
আলপনা আকবে আর ছয় সমুদ্র) তের নদী; বড় এক নদী তার 
তের মুখ সমুদ্রের গায়ে গায়ে মাশয়ে দিতে হবে। নদীর চড়া আঁকবে। তার- 
পর আঁকবে বন, বাঘ, মোষ (মাহষ ) কাক, বক, আর আকবে-কাটার পব্বতি, 


তালগাছ, তালগাছ বাবুই এর ভেলা আর ব্রতীর থাট (মাসন ) শাম্বে আছে কিনা 
৮ 


১১৪ পণ্চমবপোর লোকসংস্কাতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 
সন্দেহ । এই ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে মন্ত্রও সৃষ্ট 'হয়েছে। অদ্ভূত এ মন্ত্রএ 
যেন বেদগানের মত 
(১) 
যেমন 


নাঁদ! নাদ! কোথায় যাও 
বাপ ভাইয়ের বাতা দাও, 
নাদ! নদ! কোথায় যাও? 
চ্বামী *বশুরের বাতা দাও । 
নদীর জল বৃন্টর জল যে জল হও 
আমার বাপ ভাইয়ের সম্বাদ দাও 
সকলে ফুল নদীতে দাও । 
(২) 
কাঁটার পৰ্ধত সোনার চড়া-উদয়গিরি । 
বাপ ভাই গেছেন কোন ব্রজে 2 
স্বামী *বশৃর গেছেন কোন: ব্রজে ? 
তোমারে যে পৃজলাম: তাঁরা সুমঞ্গলে আসুন 
আপন বাড়ী 
তোমার হোক সোনার 'পাঁড়। 
(৩) 
বনের বাঘ বনের মোষ 
তোমরা নিওনা আমার বাপ-ভাইয়ের দোষ 
তাঁরা গেছেন এক পঞ্রে 
রে আসবেন আর এক পথে । ইত্যাদি 


এই ব্রতের সমাঞ্ধে রতীরা ভাদুলী দেবীর স্তৃতী করে বলে £_ 


নমঃ নমঃ ভাদুলী দেবী ইন্দ্রের শাশুড়ী 
বছর বছর রক্ষা করো ব্রতীর পরী ॥ 


একমাস ধরে এ ব্রত চলে বর্ণ হন্দুদের ঘরে ঘরে ঠিক ভাদুলী ব্রতের মত 
অপরাঁদকে শুরু হয় বাগাঁদ, বাউীর, ডোম ও হাঁড়দের ঘরে ঘরে ভাদ? উৎসব। 
পশ্চিম বাংলার সীমান্তে মানভূ্‌ম ও এবং বাঁকুড়া, বীরভম বর্ধমানে এর আধিক্য 


বাংলার লোকসংগীতে ভাদু ও টুল গান ১১৬ 


দেখা যায়। বিষ্ুপুর বাঁকুড়া অণ্লের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ভাদু উৎসব পালন 
'করে থাকেন। 

এই ভাদু উৎসবের ব্রতীগণ ঠিক লক্ষীর মার্তর মত ভাদুরাণীর সোনালী রং 
এর মাটর মার্ত তৈরী করে। এই মন্ময়ী মৃর্তর এক হাতে থাকে মিঠাই এর 
মোন্ডা আর এক হাতে থাকে পান । তারা বাড়ী বাড়ী মর্তটিকে 'নিয়ে যায় আর 
োলের বাদ্যের পত্গে নাচতে থাকে । সারা ভাদ্র মাসের সম্ধ্যা বেলায় গান নাচ 
চলে। এই সময়ে সুরু হয় আঁদবাসীদের করম উৎসব । ডঃ আশহতোষ-ভট্টাচাষ 
এ সম্পকে বলেছেন “তখন পাঁশ্চম বাংলার সীমান্তবতরণ অণ্চলের আধবাসনী 
কৃমারীদগের কম্ঠানসত ভাদ্‌ গানের ভিতর 'দিয়া তাহারই প্রাতধবান শাঁনতে 
পাওয়া যায় ॥ পর্ব-দাঁক্ষণ মানভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পাশ্চম বর্ধমান ও দাক্ষিণ 
বীরভূম এই অণ্ুল ব্যাঁপয়া কূমারীদগ্ের মধ্যে ভাদ্রমাসে যে গীতোৎসব অনু- 
ষ্ঠত হয় তাহা হিন্দু প্রভাব বশতঃ বর্তমানে একটি পূজার আকার ধারণ 
কারয়াছে-তাহা ভাদু পূজা নামে পারচিত ; কিন্ত; প্রকৃত পক্ষে ইহা আদবাসী- 
দের “করম উৎসবেরই একটি 'হন্দু সংস্করণ মান্ল। নৃত্য এবং গীতই করম 
উৎসবের প্রধান অঙ্গ । ভাদ প্‌জারও তাহাই, তবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর গৃহে 
ইহার নত্যাংশ দ্বভাবতঃই পারত্যন্ত হইয়াছে । আ'দবাসীদের করম উৎসব বর্ষা 
উৎসব ভাদু উৎসবও বর্ষা উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে । বাবা ভরা ভান্রে 
এই উৎসব অন্যাম্ঠত হয় বালয়া ইহার নাম ভাদু-উৎসব। ইহার গান ভাদ গান। 
কিন্তু আধুনিক কালে ইহার উৎপাত্ত সম্বম্ধে একাঁট স্বতন্ত্র িংবদশ্তীর উদ্ভৰ 
হইয়াছে । তাহা এই-_আনমানক ১৮১৩ সালে মানভূম জিলার পণ কোটের 
রাজধানী কাশীপুরে নীলমাঁণ সংহ দেবশম্মাঁ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। 
তাঁহার ভদ্রে*্বরী নামে এক সম্দুরী কন্যা ছিল। ভদ্রেশ্বরী বর্নপ্রা্থ হইলেন কিন্তু 
তাহার (বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। রাজান্তঃপুরের মধ্যে আঁধকাংশ 
অনূঢা রাজকন্যার জীবন যে ভাবে কাটিয়া যায় । তাহার জীবনও সেই ভাবেই 
কাঁটিতোছল । এই ভাবেই একাঁদন ভদ্রে*বরী পরলোক গমন করিলেন। প্রাণা- 
কা কন্যার অকাল পরলোক গমনে রাজা 'নদার্‌ন ব্যাথত হইলেন। তানি 
তাহার রাজ্য মধ্যে প্রচার কাঁরয়া দিলেন রাজকন্যার স্মাত রক্ষার জন্য ভাদ্রমাসে 
পল্লগতে পল্লীতে তাহার নামে উংসব পালন করিতে হইবে। প্রজাগণ সানন্দে 
'আদেশ পালন করিল। 


৯১৬ পাশ্চমবঞ্গের লোকসংস্কৃতি ও দাহত্য প্রসঙ্গে 


তারপর মানভ্‌ম হইতে তাহা বাঁকুড়া, বর্ধমান,. বীরভূম প্রভৃতি অগলে 
বিদ্তার লাভ কারল। আধ্ীনক কালে রচিত বহু ভাদু গানের (ভিতর "দিয়াই 
এই 'বিষল্নাটর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্ত্‌ সহজেই বুঁঝতে পারা বায় 
যে, বহ; পর্ব হইতেই এই উৎসব এই অণ্ুলে প্রচালত 'ছিল। কিন্তু উনাবংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহার সঙ্গে কাশীপুর রাজ ও তাঁহার কন্যার নাম আসিয়া 
যুন্ত হইয়াছে। কাশীপুর রাজ পাঁরবারের এই িবরণাট এীতহাসিক সত্য । 
এ প্রসঙ্গে ভাদুর পারিচয় দিতে গিয়ে ভাদ? কাব গেয়েছেন-_ 
জানো কি ভাদুরাণীর পারচয় ? 
যেথা সেথা ভদ্র পূজা কি কারণে হয়। 
এল ভাদহ কোথা হতে 
কে পারে ভাই সন্ধান দতে 
শুনোছলাম মানভূমেতে রাজবাড়ীতে জন্ম হয় ।। 
ভাদ? আমার রাজার মেয়ে, পণ ছিল যে করবে না বিয়ে 
[ছিল তাই আইবুড়ো হয়ে কত লোকে কত কও 
আই বুড়ো বয়সে ভা, ছনে নিলে আপন বধু 
পান করে রাই কমল মধু সেই ত পাতি সানশ্চয় ॥। 
ভাদু আমার ছেলেবেলা করোছল কত লালা 
যৌবনেতে রাজবালা চোখে অগোচর হয় । 
সারা ভাদর লীলা করে সংক্তান্ততে ল্‌কালো রে 
হা ভাদু, হা ভাদু বলে রাজরাণীর ধারা বয় । 
সেই অবাধ রাণী রাজা, প্রচার করেন ভাদুর পুজা 
ভীন্ততে যে করে পা, দূরে যায় তার যম ভন ॥ 
অদ্যাবাঁধ ভাদ্রমাসে আসে ভাদ্‌ ভাবা বেশে 
[বশ বলে ভালবেসে দাও গো সবে ভাদুর জয় । 
ভাদ্ুমাসের প্রথম দিন কমারীগণ একাঁট মুস্ময়ী নারী প্রাতনা প্রাতগ্ঠা করে 
তার আগমনী গান গেয়ে থাকে 'আদরিণী ভাদুরাণী এল আজ ঘরকে । ভাদু 
রাজ্কুমারীর লৌকিক কাহনী জনগণকে দখ দেয় তবে বর্তমান ভাদ? রাণদর 
নাটকে দেবী রূপে পূজা করে। একমাস ধরে নানা বন্দনা গানে তাঁকে 
আহ্বান করে ভাদ্রু মাসের সংকান্তিতে অশ্রু সজল নয়নে পুদ্ষরিণীর জলে 


বাংলার লোকসংগীতে ভাদু ও টুস্‌ গান ১১৭ 


শবচ্ছেদের গান গাইতে গাইতে বিসর্জন দেয় । ঠিক যেন প্রয় জনের মত তারা 
ভাদুরাণী ভালবেসেছে তা গানের মধ্যে প্রকাশমান ৷ ভাদুর আগমনী প্রাতক্ষায় 
গ্রামবাসীরা সারা বছর অপেক্ষা করে যখন ভাদ্র মাস তখন আর তাদের আনন্দ ধরে 


লা। তখন তারা গায় 
সোনার বাংলা দেশে 


হেরি কী আনন্দ দেখ 
ভাদ্র মাসে। 
নম্দমাণ শ্বেতবরণী গো 
হেরি মোর এই বারে 
বিশুর বাণী ধন্য আম 
জন্ম আমার এই মাসে। 


ভাদু এসেছে শুনে গ্রামের মানুষের মন তাকে দেখার জন্য আনচান করে তাই 


তারা উচ্ছ্বাসে গায়" 
| জল ঝমা ঝম ঝম 


সুখের ভাদ্রে ভাদু এল 
সব দু:খ ভেসে গেল 
বরষ পরে হরষ ভরে 
ঘর গম গমা গম গম । 
কোথায় ভাদ্‌কে কন্যা রূপে আবার কোথায় মাতা রুপে তাঁকে আদর ঘযত্ব 
করছে আবার পূজো করছে । কাশীপুরের রাজা কন্যা রূপে তাঁকে নানারকম 


ভোগ উপাচারে আপ্যায়ন করা হচ্ছে । এরকম একটি ভাদু গানে দেখা যায় 
কাশপুরের রাজার বাট 


সোনার খাটে বসন। 
রূপার খাটে চরণ "দয়া 
হারায় দাঁত ঘষণ ॥ 
চন্দন কাঠের উনন 
আগুন করে গণ গণ 
হাঁড় কাড় ঠন ঠন 
গণ পঞ্চাশ ব্যানোন 
রাণী করে রন্ধন ॥ 


১১৮ পশ্চিমবঙ্গের লোকসং্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


ঘ-সপ্‌ সপ সৈরভ ছুটে . 
ভাদু করেন ভোজন। 
ক্ষীর সর ছানা ননী 
ছোয়না ভাদ্‌মান 
ইদুর পিশ্পড়া পেটটো ভরায় 
কে করে যতন ॥ 
প্রাতবেশীরা ভাদুর রূপ নিয়ে রেশা রোশ করে তার পাঁরচন় পাওয়া যায় 
দুদলের গনের লড়াইএ। এক পাঁরবারের মেয়েরা তাদের প্রাতবেশীদের ভাদর, 
মৃর্তর খত বার করে যখন গায়-_ 
দেখে যালো তোরা । 
ভাদু দেখে হইছি লো দশে হারা ॥ 
রূপের ছট ঘনঘটা লো, আলো; ঘর আধার করা 
আনমনেতে বসে আছে, ঠিক যেন ক্ষেশীর পারা 
মুখের ছার; আহা মারলো, শ্রাবণ মাসের মেঘকরা। 
চোখ দুটো তার বেলের মতন ঠিক যেন আগুন পারা । 
নাকটায় যেন বেং বসেছে লো, ঠোট দুটো ভকু করা । 
দেখে শুনে এমন ভাদু আনল কেন সইয়েরা ॥ 
হাত পা সর; পেটটা মোটালো, তাতে আবার গাল পোড়া । 
বুঝ রোগ ভোগ ক'রে ভাদু তোদের, হইছে লো এমন ধারা ॥ 
তৎক্ষণাৎ অপর পরিবারের মেয়েরা উত্তর দেয় 
ভাইরে, মনে মনে । 
আমার ভাদর রূপ দেখে জবালস কেনে ॥ 
আমার ভাদুর রূপাঁটি তোদের লো; চোখে বল সইবে কেনে । 
সূযের আলো দেখলে পেশ্চা লুকায় গিয়ে ঘোর বনে 
তেমাঁন তোরা ভাদু ধনে লো, দেখতে নাল্প নয়নে । 
তোদের ভাদ, আমার ভাদ্‌, তফাৎ লো রান্র দিনে 
সত্য 'মথ্যা দেখ না চেয়ে, চোখ থাকতে অন্ধ কেনে 
তোদের ভাদু আনা মুখী লো, ভেবে দেখ মনে মনে 
তপড়া গাল চেপ্টাব্‌কা পান্তাখাকা তার সনে ।। 


বাংলার লোকসংগীতে ভাদু ও টস গান ১১৯ 


আস্তা কড়ের সকাঁড় খাকী লো বসা গা তায় সেইখানে। 
আমার ভাদুর সনে তোরা সমান কারস: কেমনে । 
রাজক:মার ভদ্রেশবরীর অপমহত্যাতে রাজারাণী শোকাতূর হয়োছলেন তাই 
অনগত প্রজাগণ তাঁদের আক্ষেপ লাঘব করবার জন্য ভাদুর প্মত রক্ষার্থে মাত 
তৈরী করে আবার বিয়ে দিতে মনস্ছ করেছে। 
প্রাতবেশীনীরা ভাদুর বিয়েকে যেন নিজেদের মেয়েদের বসের সঞ্গে তূলনা 
কোরে মনের কথা গানে প্রকাশ করেছে 
ভাদুর বিয়া দিব আজ নিশীথে 
ভাদুর বর আসছে এবার উড়াজাহাজেতে ॥। 
হলহ্দ মেখে অঙ্জাখান ঝসে আছে চাঁদবদনী 
শুভ লগনে শুভামলন আশাতে ॥ 
চল সবে জল সইতে, বাজনা বাজিবে সঙ্গেতে 
ভরিব ভর্তি করে নৃতন কলসীতে ॥। 
আমার ভাদুর বয়স যত, জামাই করব মনের মত, 
সরল প্রেম রসের প্রোমক জনেতে ॥ 
নবীনা প্রোমকা ভাদু । কতশত জানে জাদু । 
কতজনে মজায় চোখের চাণ্ানতে ॥ 
কথায় আছে “ভাদরের বেলা আদরে যায়” দেখতে দেখতে ভাদ্র মাসের সংক্রান্ত 
তাড়াতাঁড় ভাদ্‌কে ডাক দিল । গ্রাতবেশীনীরা ভাদুকে নিয়ে ষে কত আদর 
আপ্যায়ন আশা আকাঙক্ষা একমাস ধরে করেছে তার শেষের পালার ঢাক বাঁজল। 
এল তাদুর বিসনের পালা । প্রাতবোশনীদের শংণ্য হৃদয় হাহাকার করে ওঠে । 
তাই তাদের করুণ সুরে আকাশ বাতাস রুন্দিত হয়ে বলে £-_ 
ভাদ;, বিধমুখা 
এস এস হৃদয়ে ধরে রাখ ॥ 
বদায় কথা শুনে তোমার গো আবরল ঝরে আখি। 
( তুমি ) যেও না লো, বিনয় কার আমাদের 'দয়ে ফাঁক। 
( তুমি) মোদের প্রাণের আধার গো । তোমায় আঁধক বল্পব কি 
( এলে ) বছর পরে থাক দুশদন, আমাদের ক'রে সুখী । 
গঠক দেবী দুর্গার অনুকরণে ভাদুরাণী সম্বন্ধ ভাদুকাঁবগণ গান বে'ধেছেন 


৫ 


১২০ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


আগমনী, ভাদুবন্দনা, ভাদাবসর্জন কিন্তু এর ম্বাতন্তরতা সৃষ্টি করে রচনা 
করেছেন ভাদুর পারচয়, ভাদুর রূপ ও সজ্জা, ভাদুর বিবাহ, ভাদুর ভোজন 
ইত্যাঁদ । কিন্তু ভাদু বন্দনা গানটি যেন দেববন্দনার মত শোনায় । তার একাঁটি 
উদাহরণ দেওয়া গেল। 
জয় জয় ভাদু মাতা গো 
ও মা বব জননী ॥ 
আর ভাদ্র মাসে ভাদু পূজাগো 
ও মা পুঁজ তোমার চরণ দৃখান। 
(ও মা পাঁজ তোমার চরন খান ) 
ও মা নাজান তোর কাহনন। 
ভাদ্র মাসে এলে ভাদু গো 
ও মা হ'লে ঘরে কাঙা'লনী 
আর পুরাণে জানি আম গো 
তাাম কাশীপুরের রাজরাণা । 
বর্তমান যুগের পাঁরপেক্ষীতে বহ? গ্রাম্য কাব ভাদুর ওপরে গান রচনা 
করেছেন তার শেষ নেই । 
ভাদ্র মাসে লক্ষী পূজার সময় যেমন হয় ভাদু উৎসব তেমন পৌষ মাসে 
লক্ষমী পঞ্জার সময় সুরু হয় তুষ তুষলীব্রত এবং টুসু পরব বা উৎসব। 
মানভূমে থেকে পাশ্চমবাংলায় তুষ টুষ নাম ধারণ করে পল্লীবালাদের কাছে 
ভাদুর মত আদরনীয় । অতুলনীয় এবং পঃজনীয় । 
পল্লীবধূরা মাঁট 'দয়ে তুষু ঠাকৃরূণ তৈরী করে। এইট একাঁট ছোট 
মাঁটর পুত্ল। তারপর এই ক্ষুদ্র পৃত্লটি হয় তাদের ক্ষুদে দেবতা তাকে 
নিয়ে সারা পৌষ মাস ধরে চলে গান ছড়া তার ইয়ত্তা নেই। প্রথমে বেশ 
ভাল সাঁজয়ে গুছিয়ে টুসুর নামে গান বাঁধে 
আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে পদ্ম, পদ্ম বই আর ফুটে নাই 
হামাদের টুসুর পায়ে পদ্ম ভ্রমর বই আর জুটে নাই । 
টুসুর রূপের জ্যোতি বর্ণনা করতে 
বেলা ওঠে রিতি-রাতি পাঁথবী আলো করে 
এমন আলো করবে টুস্‌ও কৌল-কদমতলে । 


বাংলার লোকসংগীতে ভাদু ও টুসু গান ১২৬ 


কূমারী মেয়েরা টুসুকে ভালবেসে খেলার সাথী করে বলে 
চল্‌ টুপ চল্‌ খেলতে যাব কাঁল-মুড়ার বটতলা 
1ফরবার সময় দেখাই দিবলে। পলাশ পাতে জলতোলা ॥ 
গ্রামীণ বধূদের টুসুর পাঁরবারের কথা ভাবতে ভাবতে আশাৎ্কিত হতে হয় 
যেমন 
আমাদের টুসুর একট ছাইল্যাকে পাঠায়ল কইলকাতা, 
ভালয় ভালয় ফিরে আইলে যানে দিব জোড়া পাঠা ॥। 
ভাদুর মত ট;স্‌কে পাড়াপড়শীদের ঈষরি সীমা নেই 
একদল প্রাতবোৌশন? বলে 
হামাদের টুসু মুড়ি ভাজে সাত কবাটের ভিতরে 
তোদের টুপ জেংল মাসী আঁচল পেতে লেয় মৃ'ড় 
ডিলান ছোট মূখে ঝড় কথা তোদের সাজেনা। 
অপরদল তাদের জবাবে উত্তর দেয় 
হামাদের টুসু হলুদ বাটে যেমন মেচা মেচা লো 
তোদের টস? বসে আছে যেমন ঢু পেশ্চালো ॥ 
পৌষ সংক্াম্তির ভোরে চারাঁদক উতরোল করে তোলে টুস দায়ের পালা 
তখন শোনা যায় করুণ সুরের প্রাণহীন গানের দুটি লাইন £ 
আরে আরে বাজন দারিয়া ঢাকে খাড় দেনারে 
শেষ রাইতে কোকল ডাকে টুসু বিদায় দেনারে ॥ 
তারপর টুসুকে িকটবত কোন পুকুরে ভাসান দেওয়া হয় । ভাসান 
দেখার ভ্রন্য যে সকল পল্লীনারী ভিড় করে তাদের দলটি গেয়ে চলে 
1তনাট টস: জলকে যায় গো কোন: টুসুটা ভাল। 
মধ্যের টুসু ছলকদারী জলে আখ ঠারে লো ॥ 
পশ্চিমবাংলায় ভাদু ও টস লোক সংগাঁত পল্লাবাসীদের কাছে খুবই প্রিয় 
কারণ ভাদ? টুস:কে সাথ করে গ্রাম্যবালাদের সারা বছরের পুঞ্জীভূত কথা-আশা 
আকাঙ্ক্ষা 'মটায় ॥। তাই গ্রামীণ কাঁবর কণ্ঠে মোটা সুরে ধযানত হয় £-- 
আমার মনের মাধুরী । 
সৈই বাংলাভাষা করাব কে চার ॥ 
আকাশ জুড়ে বান্টি নামে মেঠো সুরের কোন চুয্লা । 


১২২ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাঁহত্য প্রসঙ্গ 


বাংলা গানের ছড়া কেটে আষাঢ় মাসে ধান রুনা 
(মনের মাধুরী ) 

মনসাগণীতি বাংলাগানে শ্রাবনে জাত-মঙ্গলে ॥ 

চাঁদ বেহ্‌লার কাহনী পাই চোখের জলে গান বলে। 

বাংলা গানে করলো সই ভাদু পরব ভাদরে 

গরবিনীর দোলা সাজ্জাই ফুলে পাতায় আদরে 

বাংলা গানে টুন আমার মকর দিনে সাঁকরাতে। 

টুসুর ভাসান পরব টাঁড়ে ট;স:র গানে মন মাতে ॥ 

ত ( মনের মাধুরী ) 
অনেক জায়গায় পশ্চিমবাংলার পল্লীবাসীরা আ'দবাসীদের ঝুমুর গানে, 

প্রভাবাম্বত হয়ে ভাদুর নামে ঝৃূমুর গান বেধেছে ষেমন-- 

তং দাং দাং নাং ?নদাং 

[পন্দাড়ে হাত লাগাল, 

ভাদুলো, তূই নাগরে ভূলালি 

ধন্য ধন্য রূপ তোর, 

(বধূর ) করে দিলি নাশ ভোর, 
সাবাস মাইর মধু তোর 
এ মুখে কি মধু চাটাল || 
বাঁকুড়া, পাঁশচম বর্ধমান ও বারভ্ম অণুলে লোককাঁবদের কণ্ঠে সাঁওতাল 

ও ওরাও আঁদবাপীদের প্রভাব নিঃশব্দে ঢুকে গেছে তার প্রমাণ গ্রানগাীঁলতে 
বতমান। 


বাংলার (লাক সাহিতি) ছড়ার ইতিবৃত্ত 


ছড়া কোন যুগ থেকে সং্ট হয়োছিল তা বলা কঠিন তবে এীতহাসকগণ 
খুন্টীয় অন্টম-ন্রয়োদশ শতকে বৌদ্ধ সহজ পন্হ?ী এবং শৈবপন্হীদের অপনভ্রংশ ছড়া 
আ'ঁব্কার করোছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রক সাধকরা বহু ছড়া রচনা করোছলেন। 
সেগালিকে ডাকের ছড়া বলা হয় । ডাকের ছড়াগণল নীতমূলক ছড়া যেমন £__ 
1নয়ড়ে পোখার দরে যায় । 
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায় ॥ 
পর সম্ভাষে বাটে ?থকে 
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে ॥ 
এ রকমের ছড়া বাংলা, আসাম এবং গাঁড়ষায় পাওয়া গেছে। ডাকের ছড়ার 
অনর.প গাজার ছড়ায় দেখা যায় 
বাম্ধ বাঁড় যেবা নারী পুরুষের আগে খায় । 
ভরা কলসীর জল তায় তরাসে শংকায় । 
এলায়ে মাথার কেশ ফিরে পাড়া পাড়া । 
লক্ষী বলে সেই নারী জেনো লক্ষমীছাড়া । 
ডাকের বচনে নারী সম্পাঁক'ত নীতিবাচক এই গাজীর ছড়ার সঙ্গে মিল দেখা 
যায় ষেমন 2-- 


পাণন ফোঁলয়া পাণৰকে যায় । 

আন পুরুষে আড়ে চায় ॥ 

তারে নাহি বালহ সতী । 

স্বরূপে সে দুণ্ট মাতি ॥। 

ডাকের বচন যেমন নীতিবাচক তেমন খনার বচন উপদেশ মূলক । মানুষের 

জণবনের দৈনান্দন যা কাজে লাগে এই ছড়াগলির মধ্যে পাওয়া যায় যেমন চাষীর 
শস্য গণনা, শস্য রোপণ, বৃষ্টি গণনা, এবং নানা প্রাকাতক বিষয়ে এর ভেতর 
থেরে মহামূল্যবান তথ্য জানতে পারা যায় । যেমন কয়েকাঁট ছড়া উদাহরণ 
দেওয়া গেল ৪ 


১২৪ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কাত ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


(১) ডেকে ডেকে খনা গান। রোদে ধান ছায়ার পান ॥ 
(২) শ্রাবনের পুরো, ভাদ্রের বারো । 
এর মধ্যে যত পারো ॥ 
(৩) যোল চাষে মূলা । তার অদ্ধেক তূলা। 
তার অর্ধেক ধান । 'বনা চাষে পান ॥। 
পযীর্ণমা ?কংবা অমবস্যায় হাল ধরা 'নাঁষ্ধ । তাই খনা বলেছেন 
পর্ণমা অমায় যে ধরে হাল। তার দুঃখ হয় চিরকাল ॥। 
তার বলদের হয় বাত । ঘরে তার না থাকে ভাত ॥ 
খনা বলে আমার বাণী । যে চষে তার হবে হানি ॥ 
বহু যুগ ধরে খনার বচনে চাষীদের অগাধ বিশ্বাস ছল আর তারা এই ছড়া- 
গুল অনুধাবণ করে কাজে নামত । খনা চাষের একাঁট ছড়ার মধ্যে অর্থনোতক 
সমস্যার সমাধান করেছেন। 
সাত হাতে তন বিঘতে । কলা লাগাবে মায়ে পৃতে। 
লাগয়ে কলা না কাটো পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত। 
যাঁরা ফলগাছ লাগাতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে খনা বলেছেন :-_ 
হাত বিশে করি ফাক। 
আম কাঁঠাল পু'তে রাখ ॥। 
গাছাগাঁছ ঘন সবে না। 
ফল তাতে ফলববে না ॥ 
কিন্তু বর্তমান কৃষ-িজ্ঞানের প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে কৃষকরা ছড়া ভূলে 
যাচ্ছেন। 
ছেলে ভুলানো ছড়া বাংলা লোক-স্াঁহত্যের অরুণোদয় ॥ যখন বাঙাল জন্ম 
গ্রহণ করোছল তখন থেকে ছেলে ভৃলানো গান ও ছড়া চলে আসছে তার হয়ত 
সময়ের পাঁরপেক্ষীতে হেরফের হতে পারে িম্তু আবহমান কাল থেকে মা ও 
শিশুর সম্পর্ক যেমন চলাছল তা এখনও চলছে এবং চলবে তার কোনাদন পাঁর- 
বর্তন হবে না। খচ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মৃকুম্দরাম চক্রবতাঁ চণ্ডীমঞ্গল 
কাব্যে শিশ, শ্রীমন্ত কে মা ভুলচ্ছেন একট ছড়ার মধ্যে তার উল্লেখ করেছেন £-- 
আয় আয়রে বাছা আয় । 
[কি লাগয়া কান্দ বাছা কি ধন চায় ॥ 


বাংলার লোকসা'হত্যে ছড়ায় ইীতিবখত্ত ১২৫ 


তূলিয়া আনব গগন ফুল। 

একেক ফুলের লক্ষেক মূল ॥ 

সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার। 

প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর ॥॥ ইত্যাঁদ 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলে-ভূলানো ছড়া? প্রবন্ধে লিখেছেন আম ছড়াকে মেঘের 

সাহত তূলনা কারয়াছি। উভয়েই পাঁরবর্তনশীল, 'বাবধ বণে রাঞ্জিত, বায়ু 
স্রোতে ষদচ্ছা ভাসমান্‌ । দৌখয়া মনে হয় 'িরর৫থ'ক । ছড়াও কলাশবচার শাদ্ের 
বাহর, মেঘ-বিজ্ঞানও শান্ত্-নিয়মের মধ্যে ভাল কাঁরিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ 
জড় জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছৎ্খল অদ্ভূত পদার্থ চিরকাল মহ 
উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে । মেঘ বারধারায় নামিয়া আসিয়া শিশুসত্তাকে 
প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগৃদলকে স্নেহরসে বিগালত হইয়া কঙ্পনাবৃণ্টিতে 
ণশশহদয়কে উর্বর কাঁরয়া তালতেছে। তাই দেখা যায় প্রাচীন বাংলাসাহত্যে 
ছেলেভুলান গান ও ছড়া 'বরাট স্থান অর্থাৎ মায়ের মনের জগৎ আঁধকার করে 
আছে । প্রাচীন ছেলেভুলান ছড়ায় মায়ের স্নগ্ধ প্রাণের আভাষ পাওয়া 


ধায় *-- 
আয় রেআয়। 


1ক লেগে কাঁদল রে বাছা কি ধন তোর চাই ॥। 
খাওয়াইব ক্ষীরমন্ড মাখাইব চয়া । 
পাকা পাকা পান দব সরেস গয়া ॥ 
রাজার দুহিতা করাইব 'বিয়া। 
কৃঙ্কুম কষ্তূরী চন্দন দয়া || 
তুলে এনে 'দব গগন ফৃল। 
একাঁট ফুলের লক্ষ টাকা মূল ॥ 
সে মূলে গড়াব হার সোনার । 
আমার যাদুরে কে'দনা আর ॥। 
কোন অতীতের স্মাত 'বিজাঁড়ত ছাঁব খাঁন এ ছড়ায় আমরা দেখাছ 'ঠিক 
তেমাঁন বর্তমান যুগে একই ছবি আমাদের চোখে পড়বে ছলে ভ্‌লান ছড়ার মধ্যে 


তার কয়েকাট উদাহরণ নীচে দেখান হল £__ 
ঘুম পাড়ান মাস পাস মোদের বাড়ী যেয়ো । 
বাটাভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো 


১২৬ পশ্চিমবঙ্গের লোকসং্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


শান বাঁধান ঘাট দেব বেসম মেখে নেয়ো ॥ 

শীতল পাট পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো ॥ 

আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে । 

চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে 

দুই দুই বাঁদী দেব পায়ে তেল দেবে 

উড়াক ধানের মুড়ীক দেব নারেছ্গা ধানের খই । 

গাছপাকা রদ্ভা দেব হাঁড় ভরা দই ॥। 

মা শিশুকে “সব আদরের ধন” বলে মনে করে। তার কূমারী ব্রতের সময় 

কেবল কামনা করে 'বিয়ে হযে গেলে মনের আশা যেন পর্ণ হয়। প্‌ত্‌ল খেলা 
থেকে শিব পূজায় যে মনের মাঝে স্বশ্ন হয়োছল এখন সেই শিশুকে বাস্তবে 
পেয়ে আর আনন্দ ধরে না। আবার তার বাস্তব খেলাঘর শুর: হয়ে যায় এখন 
তার গৃহখাঁন মুখাঁরত হয় শিশুর কম্দনে । যখন শিশু কাঁদে তখন মা বলে 

প*ুটু আমার কে'দেছে । 

কত মবস্তা পড়েছে । 

যখন পস্টু আমার হয় নাই । 

1ভখারঈীতে ভিখ নেয় নাই ॥ 

ভাগ্যে পুস্টু হয়েছে । 

[ভিখারীতে ভিখ নিয়েছে ॥। 

শশুর বয়ষ যখন মাস ছয় হয় তখন মা শিশুর ছোট্র পায়ে ঘও্‌র পাঁরয়ে 

নাচায় সে নাচল তখন মা নিজ সুরে গান ধরে-_- 

ধনকে নিয়ে বনকে যাব থাকব বনের মাঝে । 

আর দেখান নীলমাঁণ, তোর কেমন ঘুঙ্‌র বাজে ॥ 

তোরে নাচালে কেমন সাজে । 

ঝখন*ক ঝখনএক বাজে || 


মা কখনও শিশুকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করে আদর করছে আবার কখনও 
সে চাঁদক শিশুর মামা বলে সম্বোধন করে বলে "আয় আয় চাঁদ মামা আমার 
খোকনের কপালে 'ট দিয়ে যা মা গান ধরে-_ 
“আয় আয় চাঁদ মামা 
ট দিয়ে যা 


বাংলার লোকসা'হত্যে ছড়ার ইতব্ত্ ১২২ 


চাঁদের কপালে চাঁদ 
টি দিয়ে যা।।৮ 
আবার বলে “চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ 
িণ্ডে বনে শচ? 
এঁ এক চাঁদ এ একচাঁদ 
চাঁদে মেশামাশি”। 
মা সব সময় আশৎ্কা করে তার সন্তানকে কেউ নজর দিচ্ছে কনা যাঁদ শিশুর 
শারীর অসুন্থ হয়ত কথাই নেই । তখন সে বলে ঃ 
সাঁজের প্রদীপ নড়ে চড়ে। 
খোকন কে যে খোঁড়ে ॥ 
তার মুখটি পোড়ে । 
আর যে খোঁড়ে মনে মনে । 
| পুড়ে মরূক আধার কোণে ॥ 
দুধ খাওয়ান শিশুকে একটা বড় সমস্যা তখন তাকে নানা গ্রান ও ছড়ার 
অবলম্বন নিতে হয় । মা গান গেয়ে বলে 
সাইর নাচে শালিক নাচে মাদার পূ্প খাইয়া । 
দুধর ছাবাল নাচে মায়ের কোল পাইয়া ॥ 
কোল নাচিয়ে পঠ চাপড়ে ঘুম পাড়াঁন গান গেয়ে মা শিশুকে ঘুম পাড়ায় 
এই বলে। 
ঘুম পাড়ানি মাস পাস আমার বাড়ী যেয়ো । 
সরু সুতার কাপড় দেবো ভাত রে ধে খেয়ো ॥ 
মার কণ্ঠে এত ছড়া এত গান কি করে যোগায় তা শুনে অবাক হতে হয়॥ 
যতক্ষণ না শট ঘুমাচ্ছে ততক্ষণ তার নিস্তার নেই। 
আয়রে পাখী হুমো । 
আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো ॥ 
আয়রে পাখী লেজ ঝোলা । 
আমার গোপালকে 'নিয়ে গাছে দোলা ॥ 
[শশুর বয়ষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশট হয় চণ্চল আর হযে উঠে দুরন্ত তখন 
তাকে সামলানো বেশ-কণ্ট সাধ্য ব্যাপার তাই মাকে উদ্ভাবন করতে হয় তাকে শান্ত 


৯২৮ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংগ্কীত ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


করে বাঁসয়ে রাখার পদ্ধাত ছোট ছোট খেলার মধ্যে |. মা.ছোট শিশুটিকে বাসয়ে 
সামনে হাত দুটি মাটিতে রাখতে বলে তারপর ছোট্ট আঙুলের ওপর এক একবার 
একটি আঙুল চালিয়ে বলে। 


বলে 


ইচিং 'বাঁচং। 
জামাই চিচিং ॥ 
তায় পল্লো মাকড় 'বাঁচং ॥ 
মাকড়েরা লড়ে চড়ে। 
সাত কুমড়ার ডিম পাড়ে। 
এলের পাত। 
বেলের পাত॥। 
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ । 
জগল্বাথের হাঁড়কাঁড় 
দুয়ারে বসে চাল কাঁড় ॥ 
চাল কাঁড়তে হলো বেলা । 
খলসে মাছের চোকা 
উড়ে বসে পোকা ॥ 

আবার একটি খেলায় খোকাখুকুকে বাব্‌ করে বাঁসয়ে তার হাটুতে হাত 'দিয়ে 


আগডুম বাগডুম ঘোড়াভূম সাজে । 
ঢহি মরগেল ঘাঘর বাজে ॥ 
বাজতে বাজতে পল ঠুল। 
ঠুলি গেল কমলা ফ্যাল ॥। 
আয়রে কমলা হাটে যাই। 
পাণ গুয়াটা কিনে খাই । 
কাঁচ কৃমড়োর ঝোল । 
ওরে জামাই গা তোল ॥ 
জ্যোৎসন্গাতে ফটিক ফোটে, কদম তলায় কেরে। 
আম তো বটে নন্দ ঘোষ মাথায় কাপড় দেড়ে ॥ 
শিশু বড় হবার সঙ্গো স্গে তাদের খেলাগুলিও পারবাঁতত হয় তখন ছোট 


বাংলার লোকসাহত্যে ছভ্ভার ইতিবৃত্ত ১২৯ 


দুটি ভাই বোনে কথা কাটাকাটি খেলার ছড়াগ্যাল খুবই ত্তাকর্ষক £__ 
কি কথা? বেঙের মাথা 
কেমন বেঙ 2 সর বেও 2 
কেমন সরহ 2 বামণ সরু। 
কেমন বামণ ? ভোট বামণ। 
কেমন ভোট £ ঘোড়ার চাট । 
কেমন ঘোড়া 2 বাঁদর বাচ্ছা । 
কেমন বাঁদর ? ম.ড়ার বাঁদর । 
কেমন মন্ড়া £ পাতা মুড়া। 
কেমন পাতা 2 'মছা কথা । 
শিশু তিন চার বছর হলে মা তাকে কত দেশের গঞ্প, কত জীবজন্তুর গঞ্প, 
রূপকথা যেন গজ্পের শেষ নেই । শিশু নিমগ্ন চিত্তে মায়ের অপরুপ মূখ থেকে 
শোনে সেই সব গক্প তন্ময় হয়ে মা গঞ্প বলতে বলতে খন ক্লান্ত হয়ে পরে তখন 
বলে ১ 
আমার কথাটি ফুরাল 
নটে গাছাট মুড়াল 
কেনরে নটে মন্ডল ? 
গরূতে কেন খায় 2 
কেন রে গরু খাস? 
রাখাল কেন চরায় না ? 
কেন রে রাখাল চরাস না? 
বৌকেন ভাতদেয় না? 
কেন রে বৌ ভাত দিস না? 
কলাগাছ কেন পাত ফেলে না? 
কেনরে কলাগাছ পাত ফোঁলস না? 
ব্যাঙ কেন ডাকে না? 
কেন রে.ব্যাঙ ভাঁকস না? 
সাপে কেন খায় ? 
কেনরে সাপ খাস ? 


১৩০ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃত ৮ সাহত্য প্রসঙ্গে 


খাবার ধন খাবান? 
গুড় গড়তে যাবানি। 
বৃষ্টি পড়লে মা শিশুকে বলতে শেখায় ব:ষ্টির ছড়া তখন শিশু আদ আদ 
ভাষায় তা বসতে থাকে £-_ 
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদ এল বাণ, 
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কনো দান । 
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান, 
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান। 
রবীন্দ্রনাথের উপরিউন্ত সংগৃহীত ছড়াটি আবহমান কাল থেকে ছেলেমেয়েদের 
মুখে মুখে চলে আসছে । দাক্ষণারঞ্জণ মন্ত্র মজুমদার তাঁর খুক্মানর ছড়ায় এ 
রকম একটি ছড়া সংগ্রহ করোছলেন যেমন £-_ 
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ। 
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান ॥ 
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান। 
এক কন্যে গোঁসা ভরে বাপের বাড়ী যান ॥ 
বাপেদের তেল 'সন্দুর মালীদের ফুল। 
এমন খোঁপা বেধে দেবো হাজার টাকা মূল ॥। 
ছেলের পাঁচ বছরে হাতে খাঁড় আর মেয়ের পাঁচ বছরে কান 'বদুনীর স্গে 
সহ্গে দুজনের জগত যেন পৃথক পৃথক হয়ে যায় তখন তারা আর পূর্বতন খেলা 
আর পছন্দ করে না। তারা 'নজের গণ্ডীতে চলে যায় । ছেলে হাড্ডু খেলে 
আর মেয়ে খেলে মাঁটতে চৌকা করে ঘর কেটে এক পা তুলে লাফয়ে লাঁফয়ে 
একা দোকা । খেলার প্রকাতর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে গ্বতন্দ্র ভাব লক্ষ করা যায়। 
হাড্ডু খেলার ছড়া কোথাও কোথাও দেখা যায় যেমন একদল একাঁট ছেলে অপর 
দলাঁটর দাগ টানা ঘরে এসে বলে £ 
এক হাত বোল্লা বার হাত শিং 
উড়ে যায় বোল্লা ধা তিং'তং 
পাশ্চমবঙ্ছে চু টেনে অপর দলের কাউকে ছলে সে বসে পড়বে এ রকম দশ্দলে 
হার 'জিত খেলা হয় । ঃ | 
পাঁচ বছর বয়স থেকে মা মেয়েকে শেখায় নানা-ব্রত এইটি হল মেয়েলগ ছড়ার 


বাংলার লোকপসাহত্যে ছড়ার ইতিবৃত্ত ১৩৯ 


প্রারদ্ভিক । দাক্ষণারঞ্জণ 'ন্র-মজুমদার তাঁর ঠানাদাঁদর থলের প্রথম খন্ডে 'কৃমারাী 
বলতে” লিখেছেন । তান উল্লেখ করেছেন 'কৃমারী-ব্রত' নিজেই একটি দেবকন্যা । 
ব্রতের যে কঠোরতা, তাহার একরূপ লেশমান্ন ইহাতে নাই। বরং আমোদ সৃষমার ইহা 
কন্যাদের পুলককর ।॥ কমারী ব্রতে নারী জীবনের কঠোরতা এবং সংসারের সকল 
কন্ট সহ্য করবার ক্ষমতা শিক্ষা দেয়। তিনি কুমারী ব্রতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আরও 
বলেছেন ॥। “এই ব্রত, ব্রত এবং এ দেশের বালিকাদের খেলা ॥ এমন খেলা আর 
কোথায় আছে জান না। ব্রত-দেববালা, বঞ্জ বাঁলকার খেলা কতই কেমন সং্দর 
কারয়া তুলে । তাহাদের ধূলা-খেলার পতল দোখতে দোখতে টাটে উঠে। 
তাহাদের ক্রীড়া সঙ্গীতের কলস্বরে-লালতামৃত সুরে । শিশু ভাষায় অতুল 
কোমল আঁভধানহীন মধুমাথা কথায় প্রাণময় কামণার মন্ত্র উচগারত হয়। 
খোঁলতে খোঁলতে ধম্ম” খেলার অপেক্ষা হর? আনন্দ, সৌন্দ্য+ খোঁলতে খোলতে 
সরল সুন্দর বালিকার হৃদয় 'নাহত মাতৃত্ব, বধংত্ব, সব্বভ আত্মামতা, 
সর্বজীবে দয়া, করুণা, ছ্নেহ, ভালবাসা--ত্যাগ, অকল্যাণ নিবারণ-_-কামনা-_. 
নারীত- দেবীত্ব সহসা যেন কোন মহানভাবে কোন উচ্চ স্বর্গাগত অমৃতষণ্ঠির 
স্পর্শে পাঁরপূর্ণ বিরাটত্বের পথে 1বশ্বে অগ্রসর হইবার আভাষ দিয়া উঠে ॥ শিশু 
কাল থেকে মা মেয়েকে পরের ঘর যাবার জন্য কত ছড়া তৈরী করে। ক্রমে ক্লমে 
ব্রতের মধ্যে দিয়ে শশুর কুসুম মনে তার স্বগন জাগাতে থাকে । সে'জহাত 
প্রতে মা মেয়েকে শেখায়__ 


বাঁশের কোড়া শালের চোড়া ; 
কোঁড়ার মাথায় ঢাল ঘ। 
আম যেন হই রাজার ঝ ॥ 
কোঁড়ার মাথায় ঢাল মৌ । 
আমি যেন হই রাজার বৌ ॥। 
কোঁড়ার মাথায় ঢাঁল চান ॥ 
আম যেন হই রাজার রাণী ॥। 


মেয়েলী-জীবনের প্রারম্ভে কুমারী ব্রত থেকে মেশ্লেরা যখন ঘর সংসার 
করতে আরম্ড করে তখন হারর চরণ ব্রত করে ॥ এই ব্রত করলে ?ক ফল লাভ হয়, 
ব্লতীরা বলে £-- - 


১৩২ পশ্চিমবঙ্গের লোক-সং্কৃতি ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


হাঁরর চরণ হরির পা, হার বলেন ওগো মা 
আজ কেন মা পাশট শীতল, কোন রমণী পূজছে মা বল ॥ 
সে ধুবতী কি চায় বর, চায় বুঝি তার মনোমত বর । 
রামের মত গ্বামী পাবে, লক্ষণের মত দেবর হবে। 
কৌশল্যার মত শাশুড়ী চায়, আর কি চায় মা আর কি চায় 
দরবার জোড়া ব্যাটা চায়, সবার সেরা জামাই চায় । 
আনলার কাপড় দল: দল. করে, সশথর সদর ঝলমল করে । 
পায়ের আলতা টক:টক করে, ঘটা বাটি সব ঝক্‌ ঝক্‌ করে । 
গোয়ালে গরু খামারে ধান, যূগ যুগ যেন বাড়ে মান। 
বছর বছর পানর হোক, জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে রোক। 
এক গলা গঞ্গার জলে, মরণ হবে স্বামী-পুত্রের কোলে । 
পুরাকালের ব্রতের ছড়াগু'লি সমস্যাসত্কূল আধুনিক যুগে অচল বলে মনে 
হবে কারণ সরকারের পারবার পাঁরকজ্পনায় নতুন ছড়ার উদ্ভব হয়েছে। গ্রাম্য 
নারীরা বছর বছর পত্র হোক আর আকাঙ্ক্ষা করে না তারা সরকারা ছড়ার 
ভানুগামী হচ্ছে। 
যাঁদ সুখী পাঁরবার গড়তে চও। 
দুর বেশী একটিও নয় ॥ 
ডাঞ্গায় সাপ, জলে কূমীর আর বনে বাঘ তার ভয়ে বনাণুলের গ্রামবাসীর 
সবসময়ই সশঙ্ক হয়ে দিন যাপন করে । সেজন্য তারা নানা ছড়া মন্দের আশ্রয় 
নিয়ে কালাতপাত করে থাকে । দক্ষিণ রাটে ও সুন্দরবন অণুলে ব্যাঘ্রদেবতা 
দাক্ষণ রায় এবং কুল্ভীর দেবতা কাল. রায়কে নিয়ে বহু কাবিতা ও ছড়া রচিত 
হয়েছিল। সুন্দর বনে 'হন্দুর দেবতা দক্ষিণ রায় আর মুসলমানের পার বড়” 
খাঁ গাজীর বিরোধ নিয়ে “গাজীর গান” রচিত হয়োছল। এই অগুলের আঁধবাসী 
দের ধারণা এই দেবতাদের পুজা দিলে তারা বিপদ থেকে উদ্ধার হবে । 
সুন্দরবনের নদী খালের ধারে আর গাছের তলায় ব্যপ্রবাহন সপাহীবেশী 
দাক্ষণ রায়ের মার্ত দেখা যায় আর কালু রায় কৃজ্ভীরারোহী বীর দেবতার 
মার্ত। এই দুই দেবতাকে সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীরা পুজা দিয়ে থাকে। 
এ ছাড়া তারা দহএকটি মন্যের ছড়া শিখে রাখে যাঁদ একা বিপদে পড়ে তাহলে 
তার থেকে যেন মনত হতে পারে যেমন বাঘবন্দীর ছড়া __ 
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আদ বন্ধম: অনাঁদ বন্ধম 
যোড়শ-ডাঁকনণ ব্যাঘ বম্ধম-। 
আমার গায়ে আমার অঙ্গে করে ঘা । 
কাঁলিকা চম্ডীর মাথা খা। 
আমার আঁচাল লড়ে 
শিবের জটা 'ছি'ড়য়া পার্বতীর নথে পড়ে ।। 
তেমন সাপের 'বষ ঝাড়াবার মন্ত্রছড়া এখানে প্রচলিত 
গঙ্গা বলে দ:গাঁ ত্বীম বড় লঘু । 
বিষ খাইয়া মরেছেন ঘরের প্রভ্‌ ॥ 
কাঁদেন গণ্গা কশাদেন দুগাঁ কশদেন 'িষহরি হায় । 
বাপের বষ কি ঝাড়ন। ইত্যাঁদ 
বাংলার লোক সাহত্যে 'এীতহাসক ছড়া" হীতহাসের প্রামাণ্য তথ্য এবং 
তৎকালীন দেশের অবস্থার সথ্গে পাঁরচয় ঘটায় । এ সকল ছড়ার পাঁরচয় ক্ষুদ্ধ 
নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয় । মোটামুটি তার সধাক্ষপ্ত আলোচনায় এরীতহাসিক 
তথাগুলি "্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে থাকবে । 
১২৪৯-৫০ সালে মারাঠা বার্গদের পশ্চিমবঙ্গ ল্‌ন্ঠন, আলীবার্দর পরাভব 
এবং জনসাধারণের বিরোধিতায় বগা সেনাপাঁত ভাম্কর-পণ্ডিতের পরাভব ও 
নিধন । ১৭৬১ সালে এই বগঁর ছড়া গণ মুখে প্রচালত ছিল। মায়েরা 
ছেলেদের বর্গীঁর ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত। যেমন “ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল 
বগী এল দেশে । বুলব্ধীলতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কসে'। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে বর্ধমানের রাজা “কীতরচন্দ্রের কীর্তগাথা* রাই কৃষ্দাসের “বীরভূমের 
সাঁওতাল হাঞ্গামার ছড়া' রতন কাঁবরাজের বিফুপুরের 'মদনমোহনের বহু এীতি- 
'হাসিক ঘটনা । তৎকালীন বেগার খাটনর ছড়া যেমন 
ফেলা এ লাঁগল মাঠে 
ফেলা এ লাগল মাঠে পালায় যত চাষগণ 
বেগার ধারতে আইল কত শত জন। 
যেন চৈত মাসে 
যেন চৈত মাসে ভল্ত্যা-ধরা ব্যপহারা যোঁদকে যাকে পার 
হাতে বেদে গোষ্তা মেরে রাস্তাতে খাটায়। 


১৩৪ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংকৃতি ও সাহত্য প্রসঙ্গে 
হাতে করে বেতের ঝাড় 
যাবা দাবা বন্দ করে রাকে ধরে সন্দে কালে দুটি 
কোদাল 1পঠে ঝাড় হাতে বায় গুটি গুটি । ইত্যাদি 
উত্তরবঙ্গের পল্লী কাব কূফণ হরিদাস এাতহা?সক ছড়া রচনা করোছলেন ॥ 
উত্তরবঙ্গের আর এক কব, পাবনা জেলার নাকা'লয়া গ্রাম-নিবাসী রামপ্রসাদ 
মৈশ্লের লেখা এীতহা?সক ছড়ায় ইংরেজ-শাসনের ব্যং্গ চন্তর পাওয়া গেছে যেমন 
অপূব্ব শুনহ সবে স্বগের যতেক দেবে 
হাতে বেত শিরে দলা ট্যাপ । 
বাঙলার আভলাষে আইলা সদাগর বেশে 
কৈলকাতা পুরানাকূঠী আদি 
গতামল সুভেদারী শুভসন বরহা ওর 
আংরেজ আমল তদবাঁধ ॥ 
এ রকম কতশত এ তিহা1সক ছড়া বাংলার পল্লীর আনাচে কানাচেতে পড়ে 
আছে তা ইীতহাস লেখার কাজে সাহায্য করতে পারে । 
পাঁশমবাংলায় প্রাত বছর বানের প্রকোপ অব্যাহত আছে সেই আঁদকাল 
থেকে । তাই ঝানের ছড়া একসময় লোকের কাছে বিভীবিকার কথা স্মরণ কারয়ে 
দিত । ১২৩০ সালে দামোদরের ঝান !ক ভঈষণ আকার ধারণ করোছল নম্নঞ্ত 
ছড়ায় তার একাট বর্ণনা পাওয়া যায় 2 
নদী সে দামোদরে বরাকরে করছে আনা গোনা 
দুধার মশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা ॥। 
এই বাণ পণ্কোটে, 'নিলেক লুটে ভাঙ্গলো রাজার গড় 
হুড় হড় শবদে ভাঙ্গে পব্বত পাথর 
[মশায়ে নানা খোলা, বানের খেলা, নদী বহলো বল । 
দামোদরে জড়ে হলো চৌদ্দ তাল জল। ইত্যাদ 
বানের দৃশ্য বর্ণনা করতে 'গিয়ে বলেছেন 
মাটেতে ছিল ধান 
মাটেতে 'ছিল ধান পেয়ে বান আথা'ল পাথালি 
ছিল ইক্ষু আত দীর্ঘ চেপে গেল বাল 
রাজকর কিসে দিব ৮. + 
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রাজকর কিসে 'দিব কি খাইব অন্তরে ভাঁবয়া : 
চ্ছানান্তরে কেহ গেল দুঃখিত হইয়া। ইত্যাদি 
এ বলকম দঈর্ঘ ছড়ায় বানের রূপ ফুটে উঠেছে তাছাড়া প্রাকৃতিক দুযোঁগের 
নানা ছড়া পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করলে বাংলার লোক সাহিত্য ভাণ্ডার আরও 
পুষ্ট হবে। 
উপসংহারে স্বাধীনতার আগে কলকাতার আদ বাঙালী বাঁসন্দারা যে সব 
প্রবাদ ও ছড়া বলতেন তার কিছ উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব। বর্তমান শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির প্রভাবে আর রুচির পাঁরবর্ত'নের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগাল গেরস্তর অন্দর 
মহল থেকে অন্তাঁহত হয়েছে । যেটুক্‌ বেচে আছে তাও স্মাত পটে ক্ষণ হতে 
বসেছে, এগুলি সংরক্ষণ না করলে তাও শহর সভ্যতার অতলে তাঁলয়ে যাবে। 
বেমন- 
(১) চিড়ে বল মুঁড় বল, ভাতের বাড়া নেই 
পিসী বল মাসী বল, মায়ের বাড়া নেই। 
(২) মানেই যার না” নেই তার। 
অনাথের ছায়াই ছায়া মায়ের মায়াই মায়া । 
(৩) কিসের মাসী, কিসের 'পসী 
1কসের 'বনদাবন, 
মাসী ?পসা নয়কো বড় 
মা বড় ধন। 
এই ছড়াগীলতে মা কতখান সংসারে সন্তানের কাছে আপনার তা দেখান 
হয়েছে । মায়ের বয়স হলে সংসারে তাকে দেখাশুনা করার মত মেয়ে ও ছেলের 
ওপর নিভ“র করে 'কন্তু তাদের বিয়ে দিয়ে নিজেই হাহ্‌তাস করতে থাকে £ 
বেটা বিয়ালাম বউকে দিলাম, 
ণঝ 'বয়ালাম জামাইকে দিলাম । 
আপাঁন হলাম বাঁদী, পা ছাঁড়য়ে বসে কাদ 
মা-বাপ ঢেওঢেকনা, শালা শালজ নে ঘরকল্া। 
এ ছাড়া বহু ছড়া ও প্রবাদ চলে আসত যেগীল শাশুড়ী ও ছেলের বউএর 
সঙ্গে তিস্ত সম্বন্ধ ব্যস্ত করে, এমনাক ননদও মাঝে মাঝে এই দৃজনের রণে 
দেখা দেয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল তাতে পাঠক পাঠিকারা 


১৩৬ পশ্চিমবগগোর লোকসংপ্কৃতি ও সাহত্য প্রসঙ্গো 


নিঙ্জেরাই অনুমান করে দনতে পারবেন, এর বিশদ বর্ণনার প্রয্লোজন হবে না। 
বউ িন্নী হলে তার বড় ফরফরানি ॥ 
মেঘ ভাঙা রোদ্দুর হলে তার বড় চড়চড়ানি ॥ 
বউ প্রার্থনা করে সে যেন একেশ্বরী হয়ে সংসারে আধিপত্য করতে পারে, 
তাই তার কথায় প্রকাশ পায় £-_ 
জা-জাউলী, আপনাউলী ননদ মাগী পর। 
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতম্তর | 
নত্‌ন বউ ননদের ি্পুনী ও গঞ্জনা একেবারে সহ্য করতে পারে না তাই 
সে মনে মনে বলে £-- 
ননাঁদনী রায়বাঘনী পাড়ায় কুচ্ছ গায় । 
ননাঁদনী যাঁদ মরে সুখের বাতাস বইবে গায় ॥ 
সংসারে যখন বউ কিছু আধিপত্য 'বিদ্তার করে তখন যাঁদ পাঁরবারে বগড়া- 
বাটি হয় তখন তার মূখ আলগা হয়ে যায় সে তখন জিহবা সংবরণ না করতে 
পেরে বলে £-_ 
শোনগো “বশর, শোনগো ভাসুর, বাল তোমাদের পায় । 
আর রণে মাততে গেলে গামছা থাকে না গায় ॥। 
ভাতারের মা *বাশহড়ী, তারেই বড় মান। 
কোথা থেকে এলেন আমার খুড়শাশঠাকুরানী । 
বিবাহতা মেয়ে বেশীদন বাপের বাড়ী থাকলে তখন পৌরানারীরা বলে £__ 
পাশ্তাভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ী ঝি নম্ট। 
সোনা নষ্ট বেনের বাড়ী, মেয়ে নম্ট বাপের বাড়ী ॥ 
কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান। 
বাপের থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান । 
বাপের বাড়ী থাকে বি, লোকে তাই বলে ছি।। 
সংসারে ছয়টি ছেলের ছয় বউ আসলে তার প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বর্ণনা 
দেখা যায় । এই ছড়ার সঙ্গে বউদের চরিঘ্লের মিল অনেকে খুঁজে পায়- 
বউ বউ বড়ালের ঝি, কোণে বসে কর কি। 
মেজ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় বাঁঝের আঁট 
সেজ বউ সে'জুনী, সব কাজেতে এগুন?। 


বাংলার লোকসাহত্যে ছড়ার ইতিবৃত্ত ১৩৭ 


ন বউ নত্তা, সকল ঘরের কত্তা 

নতুন বউ নথনী, শেওড়াগাছের পেতী 

ছোট বউ আতরের 1শাশ, ছোট্ট ঠাকুরপোর গেশাফে ঘাঁস। 

কলকাতার বাঙালীদের পারিবারিক জীবনের 'কাণ্িং অধ্যায়ের ছড়াগ্দাল 

প্রাচীনারা সংরক্ষণ করতেন কিন্তু নবীনারা যে যুগে বাস করছেন সেখানে এ 
সব ছড়া অবান্তর হয়ে গেছে কারণ একামব্তাঁ পাঁরবার ধাঁরে ধারে মলিয়ে গেছে, 
ভাইএ ভাইএ মিল নেই, সতীনের কোন বালাই নেই, তাছাড়া আধ্বাীনক 
উপার্জনশীল মেয়েদের মাথায় আফস, স্কুল আর কলেজ, এছাড়া গার কোণ 
চিন্তার অবসর নেই। 


বাংলার জাকসাহির্তির পথিক্কত দীনশচন্র পেন 


শাত শত প্রোতস্বতণ নানাদক থেকে যেমন মিলিত হয় মহাসাগরে, তেমন 
বাংলা সাঁহত্যের বহ্‌ সঞ্গমকে সংযোজিত করে এক বিরাট বিশাল সাহিত্য 
সাগরের সাঁন্ট করোছলেন দীনেশচন্দ্র । আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে এই বাংলার 
বরপুত্র মর্তে এসেছিলেন বাঙালী জাতিকে তাদের 1বস্মৃত সাহত্য পুনরুদ্ধার 
করে উপহার দিতে । বাঙালী একদিন সৌর্যবীষে ষে মহায়ান ছিল তার 
পরিচয় কোন অতলতলে ডুবে গিয়োছল । দীনেশচন্দ্র যেন ড্‌বুরা হয়ে সাহত্য 
মহাসাগর থেকে টেনে তুললেন সেই লোকসাহত্যের জাহাজ যার মধ্যে ছিল 
কথা, গাথা ও গানের হীরা মাঁণমানক্য যা দিয়ে আজ প্রাতাঁট বাঙালী নিজেকে 
জগৎ সভায় গব অনুভব করে। বাংলা সাহত্যের অমৃত পান করে বাংলার 
সম্তানরা কেবলমান্ত পঁরিপস্ট হয়েছিল তা নয়ন এর সঞ্গীবনী সুধা ভারতীয় 
অন্যান্য জনগণের ভাষা ও সাহিত্যকে সতেজ করে তূলোছল। 

বাংলার তমসাচ্ছন্ন দনে দীনেশচন্দ্রের আবভ্ব যেন এক আশ্চর্যজনক 
ব্যাপার । তশর প্রাণে হয়ত দেবী সরস্বতীর বীণার রাগরাগনীর যে ঝগকার 
ননাদত হত তারই উন্মাদনায় তশকে বাংলাসাহত্য সভার আহরণের জন্য 
পাগলের মত এক প্রাশ্ত থেকে আর এক প্রান্তে দৌড়তে হয়োছিল ॥ অন্ধকার 
পর্ণ কুটীর থেকে বহু কীট দংাঁশত পুশথ উদ্ধার করে তিনি বাংলা সাহত্যের 
যে নতুন আলোকপাত করোছলেন তার কথা আজ প্রাতাঁট বাঙালা নম্র মঞ্তকে 
স্মরণ করবে। যে জাতর হীতহাস নেই সে জাত কোন সভ্যজগতের পধান্ততে 
বসতে পারে না । সে কারণে দীনেশচন্দ্র যে মহান দায়ত্ব পালনে বাঙালী জাতির 
সেবা করোছিলেন তার তুলনা হয় না। তান 'দনের পর গদন অসাম ধৈর্যয- 
সহকারে যে 'বরাট বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নিমণিকার্ষে তী ছিলেন 
তাহা ঈশ্বর পাওয়ার জন্য খাঁষদের তপস্যার চেয়ে কোন অংশে ক্ষুদ্র নয় । 

দীনেশচন্দ্রের জীবন ও তাঁর বিশাল সাহত্যের সথ্গে উচ্চ শীক্ষত সাহত্য- 
সেবীর পারচয় ঘটেছে কিণ্তু সমগ্র বাঙাল) জাত এখনও তাহা সম্পূর্ণ অবগত 
নয়! সে কারণে তার কিং অবতারণা করা যেতে পারে । দীনেশচন্দ্র ১৭ই 


বাংলার লোকসাহত্যের পাথকৃত দীনেশচন্দ্র সেন ১৩১৯৮ 


কাঁতিক ১২৭৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ওই নভেম্বর ১/৬৬ খষ্টাব্দে পর্ব বঙ্গের ঢাকা 
বাগজরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন ছিলেন তৎকালীন, 
ইংরাজী বাংলা ও পারসীক ভাষায় সুপশ্ডিত। দীনেশচন্দ্র জম্মের আগে, 
1তাঁন বাংলা ভাষায় “সত্য ধমেদ্বিপীকা" নাটক, রক্ধদংগীঁত ও দিনাজপুরের 
ইতিহাস লিখেন । ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ ত্রাহ্মসমাজের সাহত যযন্ত হন । কিন্ত. 
দীনেশচদ্দ্ের মাতা ছিলেন নিষ্ঠাবত) গোঁড়া ?হম্দু রমণী । তাঁদের দুজনের 
মধ্যে কোনাঁদন বাকৃবতন্ডা হত না ধর্ম নিয়ে যে যাঁর মত ও পথ 'নিয়ে সন্তুষ্ট 
থাকতেন । দীনেশচন্দ্রের পৃবে" তাঁর এগারাঁট বোনের জন্ম হয় । তারপর তান 
ও তশর আর এক বোন দুজনে যমজ জন্মগ্রহণ করেন । . সেইজন্য তান ছিলেন, 
পিতামাতার নয়নের মাঁণ। 

১৮৮৩ খষ্টান্দে ২০শে আগন্ট তশর পিতা স্বর্গারোহণ করেন ও ছ'মাস পরে 
দীনেশ চন্দ্রের মাতাবয়োগ হয় তখন তান ঢাকায় জগন্নাথ কলেজের বি. এ. শ্রেণীর 
ছান্ত। পিতামাতার মৃত্যার পরই তশকে এক নিদার্ণ আঘাত হানল যখন 
তশর পশচ ভাঁগনীর পরপর মৃত্য হয় । তান জ্যেষ্ঠ বিধবা ভাগনী 'দিগবাসনী 
দেবীর কাছে লালত পাঁলত হন। 'দগবাঁসনী দেবীর *বশুরালয়ের সকলে, 
ছিলেন পরম বৈষ্ণব সে কারণে তানও অত্যন্ত বৈষ্ণবধমে অনুরাঁগনী 'ছিলেন। 
সেই সময়ে দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে বহ: 'িনষ্ঠাবান পরম বৈষ্বগণের সাক্ষাৎ হয়োছল। 
ক্রমশঃ বৈষ্বশাস্ত্র অধ্যয়ন ও কাঁর্তনগান শ্রবণ করে তকে যেন সকল সময় 
চুত্বকের মত টানত । তর জীবনে এই প্রথম লোকায়ত দশনের মূল প্রেরণা 
উৎসারিত হয়েছিল তাহা পরবত+ লোকসাহিত্যের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করার কাজে 
সাহায্য করেছে। 

দীনেশচন্দ্রের বয়স যখন মান্র বার বছর তখন তশর বিবাহ হয় কৃমিল্লার 
উমানাথ সেনের কন্যা বিনোদিনী দেবীর সঙ্গে । তশদের দাম্পত্য জীবন আটাম্ন, 
বছর ধরে সত্যই আনন্দের ভেতর 'দয়ে কেটেছিল। তাঁর সহধার্মণী ২৬ শে 
[ডিসেম্বর তাঁকে রেখে চলে যান কিন্ত; সেই ব্যথা দীনেশচন্দরের মনে গভীর রেখা 
পাত করোছল যার জন্য তিনিও বেশীদিন এই মর্তভ্‌মে থাকতে পারলেন না। 
১৯৩৯ শ্রীন্টাব্দে দীনেশচন্দ্র বাংলা ও বাঙালীকে চিরকালের মত ত্যাগ করে 
পরলোক রানা করেন 'িন্ত্‌ [তান যে অমূল্য সম্পদ জাতির জন্য রেখে গেছেন 
তার কথা বংশ পরম্পরায় বাঙালী জাতি ভুলতে পারবে না। 


১৪০ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


তাঁর শিক্ষকতার ফলে যে কত অন:সাম্ধৎসর জন্ম হয়েছিল তা বলে শেষ 
করা যায়না। 'তনিজ্াঁতর জন্য কাঁলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের পাদপশঠে বসে ও 
স্যার আশনতোষের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষার যে চা করেছেন তার এক একটি 
দিক সগভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে তখন মনে হবে বাঙালণ কেবল শস্য 
শ্যামলা বঞ্গভাঁমতে জন্মগ্রহণ করে ধন্য হয়েছে তাহা নয় তাদের ভাষা ও সাহিত্য 
জগতের কাছে চিরকাল শ্রেন্ঠ হয়ে থাকবে । রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে বিশ্বে যে 
শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আঁভ'যন্ত করোছলেন তার জন্য তানি দীনেশচন্দ্রের কাছে খণী । 
তিনি বাঙালীজাতিকে দিয়ে গেছেন এক সামাগ্রক রসসম্ভার, তার মধ্যে প্রাতিধবনিত 
হচ্ছে গ্রামীণ লোককবির কণ্ঠ থেকে রাজসভার শ্রেষ্ঠ কাব্য্্রম্টাদের কণ্ঠস্বর । 
দীনেশচন্দ্র ছলেন একধারে কাব, সাহাত্যিক ও সাহত্য সমালোচক । তাঁর 
লেখনীর সঙ্গে যাদের পাঁরচয় হয়েছে সেখানে এই মহান পূরুষের সাহত্োর সর্ব 
ক্ষেত্রে ক অসাধারণ শান্ত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় । জীবনের একট মুহূর্ত 
সময় বৃথা নষ্ট করেনান, যেন মনে হয় তাঁর গত জন্মের তপশ্চযরি ফলে এ 
সম্ভব হয়েছে । তান বাংলা ভাষা ও সাঁহত্যের সকল ঘটাট পারপুণ* করতে 
চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে তান সমাজের অজ্ঞেয়, অপারত্যন্ত ও অশ্রদ্ধা ভাজন 
জনগণের কথাগ্ীলকেও খুব বতেদর সঙ্গে সংগ্রহ ও মদত করে তাদের সাহত্য 
সৃজনাশাস্ত যে আত্মগোপন করেছিল তার পাঁরিচয় ধদয়েছেন । যাদের ভদ্র সমাজ 
তুচ্ছ জ্ঞান করত সেই লোকদের কথা ও সাহত্য বশ্বের সাহত্যের দরবারে 
ইংরাজন ভাষার মাধ্যমে পেশছে দিয়েছিলেন। 
পাশ্চাত্য লোককথায় যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে গ্রীম ভাত্‌- 
বয় ও হ্যানস এনড্যারসনের নাম করা যেতে পারে । সেরকম দীনেশচন্দ্ু বাংলার 
লোকসাহত্যের সংগ্রহ করে আবাল বৃদ্ধ বাঁনতাদের মনে এক সাহত্য রসম্বাদনের 
নতুন দিক খুলে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য পাণ্ডতগণ যাঁরা ভারতীয় ভাবধারাকে 
জগতের কাছে পারাঁচত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যেমন স্যার উইলিয়ম জ্যোম্স, 
কথা সাঁরং সাগর অনুবাদক টান ও পেনজার । পণ্চতদ্মের অনুবাদক ডাব্লৃউ 
রাইডার প্রভাত। এই সকল ব্যান্তগণ অক্লান্ত পারশ্রম করে উচ্চশ্রেণী সংস্কৃত 
কথা সাহত্যকে ইংরালী ও ইউরোপায় ভাষায় অনদিত করে পূবে ও পণ্চিমের 
মধ্যে এক যোগসন্ত্র চ্ছাপন করোছলেন। দীনেশচন্দ্র মৌথিক লোক গাথা, লোক 
'গ্রীত, লোককথা, উপকথা, রূপকথা ইত্যাঁদ অনুবাদ করে প্রাচী ও প্রতীচ্যের 
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নিকটে 'নরক্ষপ লোরুদের ভাষা ও সাহত্যের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা 
করেছেন । 'তাঁন লোকসাহিত্য গ্রন্ছে লিখেছেন, এক সময় বাংলা থেকে মধ্য প্রাচো 
বাংলার প্রাচীন লোককথার সঙ্গে পারচিত হয়োছল দেশ দেশাম্তরের মানুষ ও 
তার রূপে মুগ্ধ হয়ে এসোঁছল বাংলার মাটিতে । এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য লাল- 
ধবহারীদের নাম করা যেতে পারা যায় । তিনি বাংলার লোককথা পাম্চাত্য দেশ- 
গুলিতে প্রচার করেছিলেন । এই লোককথাগুলি যেন গুপ্ত জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন 
করেছে । প্রাচীন ভারতাঁয় জনগণের জীবন যাপন প্রণালীর ইতিহাস যাহা অজ্ঞাত 
ছিল তাহা যেন লোককথা মৃকুরে উদ্ভাঁসত হল। এর সথ্গে মিশে আছে, 
মানুষের পাথরের গান্রে যে লিখন তাহা আজও প্রত্বতাঁত্বকরা উদঘাটন করতে যা 
সমর্থ হলেন না তার পারচয় পাওয়া গেল বংশপরষ্পরায় প্রবাহত মৌথক লোক- 
সাহত্যে লোকশিজ্গেপের মাধ্যমে ৷ 

বাংলার লোকসাহিত্য সম্বন্ধে ১৯২০ খ্টাব্দে কলিকাতা 'ঝ্বাবদ্যালয়ের 
রামতন লাঁহড়ী ফেলো হয়ে যে বস্তৃতা 'দয়োছলেন তাহা আজও প্রাতাঁট লোক 
সাহত্য অনুসন্ধিস বান্তি স্মরণ করে। নিম্ন গাঙ্গের় উপত্যকায় মুসলমানদের 
মধ্যে প্রচালত বাংলার লোককথা প্রথম তিনি সংগ্রহ করে শিক্ষিত জনসমান্জের 
দৃষ্টিগোচর করেন। এই লোককথাগৃলর মধ্যে রূপমালা, কাণ্চনমালা, মধুমালা, 
পুষ্পমালা ইত্যাদি গঞ্পের ভিতর যেমন আছে অপরূপ সৌন্দর্য, ভাষার ভঙ্গীমা 
ও কথার এনম্দ্রজালক মাহমা তেমন আর কোন উচ্চশ্রেণীর কথাসাহত্যে আছে 
ণক না সন্দেহে। এই লোককথা এক সময় 'হম্দু শিশুদের কাছে এত পারচিত 
ছল যে সেগাঁল ঠাকুমা ও দিঁদমারা যখন নাতনাতিনীদের বলতেন তখন তারা 
ঘেন অমৃত পান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। ব্লমশ: পাশ্চাত্য লোককথার 
প্রভাবে এই লোককথাগল 'বনন্ট হয়ে যাচ্ছিল, তার গণ্ডী কেবলমান্ত আশাক্ষিত 
মৃসলমানগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । তারা তাদের শিশু সন্তানদের লোককথা- 
গুল শুনিয়ে লালন পালন করে এসেছে । যেমন লোকগীতের মধ্যেও এরকমটি 
দেখা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ষখন মুসলমান ধমে” ধমম্তিরিত হয়েছিল কিন্তু 
তাদের মন থেকে প্রাচীন দেবদেবাঁদের মাহাত্মা গাথা, গান, ও মশ্ম তন্ত অন্তাহত 
হয়নি। তারা ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্ব পুরুষদের পথ অনুসরণ 
করে এসেছে । 

দীনেশচন্দু দোখয়েছেন সারা 'বিখ্বের লোক সাঁহতা যেন একটি তণ্ঘীতে বাঁধা । 


১৪২ পাশ্চমবন্দোর লোকসংস্কাত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


সরল সহঙ্জ মানুষের মন যেন একই সরে ভিন্ন ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে ; এর 
'তূলনা স্বরূপ দেখান যেতে পারা বায় লালাবহারীদের ফকিরচাঁদের গল্প শুনে 
“যখন বাংলার পল্লীবাসীরা আনন্দ আগ্বাদন করছে তখন সুদূর জামাঁণীর গ্রামীণ 
ব্যান্তরা ফেথফুল জনের” লোককথা শুনে একই ভাবে বিহ্বল হয়েছে । লোক- 
'কথার তূলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় বহুলাংশে এ দ্‌শট কথার মধ্যে 
সাঁবশেষ মিল আছে। এই প্রসঙ্গে আর একাঁট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন 
দাক্ষণারঞ্জন মিন্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুল থেকে “সোনার কাঠ, 
ও “রূপার কাঠ ঠিক অনুরূপ একাঁট লোক কথার দন্টা্ত গোলক গাথায় 
'পাওয়া যায়। 
বাংলার লোক সাহত্যের পাঁথকৎ হিসাবে দীনেশচন্দ্র সেনের নাম চিরকাল 
বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে স্বর্ণক্ষরে লেখা থাকবে । তাঁর অবদান যে কত বড় 
' তাহা না সযত্বে অনুশীলন করলে কাহাকেও বুঝান সম্ভবপর নয় । তাঁরই 
"প্রচেষ্টায় “পূর্ববঙ্গ গণীতিকা” উদ্ধার হয়েছে । এই গীতকাগ্ঠালর [ভিতর ময়মন- 
[সিংহ গাঁতিকা সর্বকালের ও সর্বজনের গন জয় করতে পেরেছে । তাঁর এই 
শবরাট কাঞ্জে সাহায্য করোছিলেন চন্দ্ুকমার দে মহাশয় । যখন দীনেশচন্দ্র লোক- 
সাহত্য সংগ্রহ কাজে ব্রতী হন তখন তাঁকে উৎসাহ দেন স্যার আশুতোষ, ল্ড 
লিটন, ই, এফ, ওয়াতেন ও 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ॥ তান তখন থেকে 
পরোক্ষভাবে পরাধান জাতির মনে নিজ দেশের সাহিত্যের প্রাতি অনুরাগের দীপ 
খা জৰালয়ে তুলবার চেম্টা করেন। লোকগাথগ্াীলর মধ্যে স্বাধীনতার জন্য 
ভূইয়া রাজাদের সংগ্রামের হীতহাস তান সংগ্রহ করে মৃতজাতিকে স্বাধীনতার 
মদ্রে পুনরঙ্জীবিত করেন। বাংলার বার ভ*ইয়ারা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতান্দীতে 
খদল্লীর মসনদের 'বরুষ্ধে যে বদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেই কথাগর্ীল লোককাবর 
সুললিত কন্ঠে ধ্বনিত হয়েছে । বারভু*্য়ার ভেতর পরাক্রমশীল ভুইয়া রাজা 
- ঈশাখা দিল্লীর সম্ভাটের প্রেরিত দূদ্ধ্য সেনাপাঁত সাহবাজ খান এবং মান সিংহের 
বিরুদ্ধে অম্প ধারণ করেছিলেন। এীতহাসিক গাথা ও গানের মাধ্যমে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের যে রেখাপাত করত তাহা সাধারণ মানুষের মনে চিরকাল জাজবল্যমান 
"থাকবে । যেমন আজও চাদ রায় আর তাঁর ভাই কেদার রায় প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি । 
এই এীতহাসিক লোক গাথা থেকে বহ, আভিজাত্য শ্রেণীর নাটাকার বহ্‌শত নাটক 
রচনা করে গেছেন কম্ত্‌ এই গাথাগালর মধ্যে যে সুমধুর রসাধার ছিল উহা উচ্চ 


বাংলার লোকসাহত্যের পাঁথকৃত দীনেশচন্দ্র সেন ১৪৩ 

শুরণণীর নাটকের মধ্যে দেখা যায় না। 

এই গাথা থেকে বাংলার সঙ্গে সমগ্র পাথবীর যে যোগাযোগ ছিল তার 
পরিচয় পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে এক সময় বিরাট জাহাজ 'নমাণের কেন্দ্র ছিল । 
তার কথা ১৫৭৫ খ্রাষ্টাব্দে বিখ্যাত লোককাঁব বংশীদাস তশর মনসামগ্গল কাব্যে 
বার্ণত করেছেন। একাঁদন চশাদ সওদাগরের জাহাজ 'দিগাঁদগন্ত সমুদ্র পারী 
গিত তার ভার ভার দম্টাম্ত বেহ্‌লার কাঁহনীতে আছে । বাংলার লোক- 
সংস্কাত কেবলমান্র বাংলাদেশে সীমিত ছল তা নয় এর পারব্যন্ততা ঘটেছিল 
সুদূর চশন, সিংহল, জাভা, বাঁলদ্বীপ ও আরব সাগরে বিধৌত সকল দ্বীপ ও 
উপদ্বীপে। 

দীঁনেশচন্দ্বের পূর্বে লোক স্াহত্যের গভীর 'নম্ঠাভাবে সংগ্রহ ও সংরাক্ষিত 
আর কেহ করেন নাই। কলকাতার বটতলায় মাদ্রুত সম্তাদরের প্াস্তকাগুলি 
যে জনগনের মনোরঞ্জন করত তাতে শিক্ষিত ব্যন্তদের লোকসাহত্যের প্রাত 
[বিশেষ সহানভ্ীত ছিল না। তাঁরা লোকসাহত্যকে বাংলা সংস্কৃতির 'নছক 
ভার হসাবে দেখতেন কিন্তু দীনেশচন্দ্র সংদ্কৃতির চালান দিয়ে ঝেরে মুছে 
এর সুষ্ঠু স্বরূপাঁট উদ্ঘাটন করলেন । এখন লোকপাহত্যের প্রাত বাংলাদেশের 
জনগণেরা বিশেষ সচেষ্ট হয়ে পড়েছেন ; এবং এর অনুশীলন দন দন বাড়ছে । 
বর্তমান পাণ্ডতগণ দনেশচন্দ্ের বহু ভহলন্রুট দেখাচ্ছেন তাহা খুব গভীর 
পাঁরতাপের বিষয় । তাঁরা এই মহান ব্যস্তির প্রথম দুঃসাহসক অভিযানের কথা 
স্মরণ হন। তান যে ভাবীকালের অন:সাম্ধংসুদের জন্য ষে পথ তৈরী করে 
গেছেন তার 'বশেষভাবে যত্ব করে চললে বহু অবলহপ্ত লোকসাহত্যের দ্বার 
উদ্নাটিত হবে এতে কোন সন্দেহ নাই । 


পশ্চিঅবাগ্লার [লাকসংস্তি সম্পদ 
পট ও পটুয়া সকীত 


পশ্চিম বাংলা ছারা আর অন্য কোন রাজ্যে পট ও পট;ল্লা সংগীত দেখা যায় না) 
এ হল পাঁশ্চম বাংলার নিজগ্ব সম্পদ ও বৈশিষ্ঠ্য । সভ্যতার চাপে ও অর্থনোৌতক 
ভারসাম্যে নিম্পোষত হয়ে পট ও পটল্লা সংগীতের ম্রষ্টারা 'বলীন হতে বসেছে । 
১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গুরু সদয় দত্ত বীরভূম থেকে পট ও পটযয়া সংগত বাঙালগ সূধী- 
জনকে উপহার দেন। পশ্চিম বাংলার রাঢ় প্রদেশের পট;য়াদের আঁকা রাঁঙন ছাব 
সকলকে মহণ্ধ করোছল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ॥ বীরভ্‌মের পটুয়াদের 
বহু 'বাচন্র দীর্ঘ পটগাৃল যেমন আকর্ষণীয় তেমন পট সংগীতগুলি শিক্ষণীয় । 
পাঁশ্চমবাংলার লোকাঁশজ্পে পট:কলাদের দীর্ঘ গুটান চিন বহৃল পট সমগ্র গ্রাম- 
বাসীদের মনোরঞ্জন করত । বারভ্‌মে পটুয়ারা যেমন এক সময় বহহজন সমাদৃত 
হয়েছিল তেমন কলকাতার কালাঘাটের পটুয়াদের আঁকা 'চিন্ত্রপটগুি কলকাতা 
বাসীদের কাছে জনাঁগ্রয় হয়েছিল ॥ পট;য়ারা বাড়ীবাড়ী ঘুরে পট দৌঁখয়ে 
দেবদেবী 'ীবষয় পৌরানক উপাখ্যানের গান গাইতেন । তাতে ছাবর কথাটি 
দর্শকের কানের ভিতর 'দয়ে মরমে প্রবেশ করত । বর্তমান বৃগে তারা প্রচালত 
পেশা থেকে স্থালত হয়েছে । লোক শিপকলার যাঁর বহু ধৃগ ঘৃগ ধরে ধারক 
€ বাহন হয়েছিল তাঁরা সরকার ও 'শাক্ষত লোকের অনমনীয় মনোভাবে একেবারে 
পঙ্গু হয়ে গেছে । 
পটযয়াদের আদম ইতিহাস পযলোচনা করলে দেখা যাবে হয়ত সূদুর মিশর 
থেকে চনত লেখা পদ্ধাত ক্রমশঃ তাঁদের ভিতর সণ্টারিত হয়োছিল । মিশরের মমির 
পোষাকে নানা রঙে বা্ণত এন্দ্রজালক হরফ লেখা হত। তারপর ভারতে 
যমপট-ব্যবসায়ীর কথা পাওয়া যায় । গুরু সদয় দত্ত তাঁর পট;য়া-সঞ্গীত গ্রচ্ছে 
গলথেছেন “রাজা প্রভাকরবর্ধনের পড়ার কথা শহনয়া হর্ষবধ্ধন শিকার হইতে 
1ফরিয়া রাজধানীতে প্রবেশ কাঁরয়াছেন। হর্ষবর্ধন নগরে প্রবেশ কাঁরয়া দোঁখলেন 
দোকানের পথে অনেকগুলি কৌতূহলী বালকদ্বারা পাঁরব্ত একজন যমপাঁট্রক বা 
ঘমপট-ব্যবসায়ী পট দেখাইতেছেন । লগ্বা লাঠিতে ঝুলানো পট বাঁ হাতে 
ধাঁরয়াছেন, ডান হাতে একটা শরকা'ঠি দয়া চিন্ন দেখাইতেছেন, ভীষণ মাহষার় 


পশ্চিম বাংলার লোকসং্কৃত সম্পদ পট ও পটয়া সংগত ১৪৬ 


প্রেতনাথ প্রধান মৃর্ত আরো অনেক মার্ত আছে। পাঁশ্চম বাংলার ভামজ 
আঁদবাসীদের যাদুপটগঞীল অতাঁত যমপটের স্মৃতি বহন করে চলেছে । এই 
যাদুপটগুলি এক একটি কাগজে আঁকা ছাঁবর মতন। 

সুদঢ় এরীতহাসক হাতবৃত্ত থেকে জানা যায় বাংলাদেশের পট;ম্লারা সেই 
অতীত অজ্ঞাতনামা পট চিন্র শিল্পীদের বংশধর কারণ কেবল একটি জাতির, 
ধমনতে আবহমান কালের শিপ যেন প্রবাহমান । সে যাই হোক বীরভ্‌মের 
পটবয়া শঞ্পাদের পারচয় খুবই অত্যান্চর্য কারণ গুরহসদয় দত্ত তাঁদের উদ্ধৃত 
লোককথায় বর্ণনা করেছেন-_ 

“বীরভূমের পান্যাড়য়া গ্রামের বৃদ্ধ চিন্তরকর ছাবলালের ভাষায় ব্যস্ত হয়েছে 
আমরা 'ব*্বকমার পনুশ্রবাঁট, আমরা বাত্গালীর ছেলে; কর্মদোষে ছোট হয়ে 
পড়োছি। আমাদের একট পর্্বপুরূষ মহাদেবের না হুকুমে তাঁর ছবি একে 
ফেলোছিল, তাতে তাঁর ভয় হল যে মহাদেব হয়ত রাগ করবেন । তখন মহাদেব 
সে দিকে আসাছলেন। পাছে মহাদেব জানতে পারেন যে সেই ছবি এ'কেছে», 
সে জন্যে সে তাড়াতাঁড় ছাব আঁকার তাালাট মুখের ভিতর পরে লযাকয়ে দেয় । 
তাতে ত:লট সকড় হয়ে গেল । 

তখন মহাদেব বললেন ত্ীলাট সকাঁড় কেন করলে? 

সে বললে, ভয়ে । 

মহাদেব বললেন, সে তহীলটা দূরে ফেলে না দিয়ে মুখে দিয়ে সকাঁড় করে' 
অন্যায় করেছে। তাই তান রাগ করে বললেন, তোরা এর জন্যে পাঁতিত হ'ল । 
যা, তোরা ছোট হয়ে সমাজে থাকগে। তারপর সব জ্ঞাঁতরা কাঁদতে কাঁদতে এসে 
মহাদেবকে বললেন- আমরা খাব কি করে তখন মহাদেব বললেন-_ তোরা 'হন্দও 
হাব না মুসলমানও হবি না। তোরা মুসলমানের রীত করবি আর হন্দুর কর্ম্ম 
করাব অং ছবি আঁকাঁব ও পড়ার । 

সেই থেকে আমরা মুসলমানদের মত নামাজ কার আর হন্দুর মত দেব- 
দেবতার ছাঁৰ আঁক ও সেই সব গান করি। আর আমাদের নামগুলি সব 'হন্দুর 
মত-_যেমন ভান্ত, হরেদ্দ্র, নোগ্গর, পণ্চানন, সতঈশচন্দ্র, গরণব, সমন্ত। 

এ প্রচালত তাঁদের জন্মের লোককথা খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয় কারণ 
পটুয়াদের এসলামক ভাব অপেক্ষা পৌরাণিক ভাবে তাঁরা তন্ময় আঁকা ও গানের 
মাধ্যমে । 

১০ 


3৪৬ পাশ্চমবত্ের লোকসংকাত.ও সাহত্য প্রসথ্গে 


পশ্চিম বাংলার লোক সং্কৃত ক্ষেত্রে পটয়াগণ পটাচ্ ও পটসংগাঁত সৃষ্টি 
করে গেছেন তাহা সমগ্র বাঙাল জাতির গৌরবের.বস্তু ॥ পটুয্লাদের কণ্ঠে কি 
করে দীঘ* পৌরাণিক কাহিনন যোগাত তা শুনে আশ্চর্য হতে হয় কারণ তাঁরা 
1ছলেন নিরক্ষর এবং শাম্তে অনাভজ্ঞ । 
পট;য়াদের পটাচন্রগীল বহু রঙে চিন্রত॥। তাঁদের নানা বর্ণে রাঁঞ্জত ছাবি- 
গালি ঠিক রঙখন পর্দর মত এক একাঁট দৃশ্য বর্ণনা করছে তা দেখে দর্শক হতবাক 
হয়ে যায়। এই পটাশজ্ুপ দেখা যায় কঞচলীলা, রামলীলা, গৌরাগ্গলীলা, 
বেহ্‌লাপালা, দাতাকর্ণ পালা ইত্যাঁদ। শ্রীকৃষলীলার ছাঁবতে যেমন শ্রীকৃষ্র 
ভারবহন, পৃতনা বধ, গোম্ঠলীলা, তাড়ক। বধ প্রভাত ছবিগুলি সতাই অনবদ্য 
এবং বন্মহরণ ছাবাটতে প্রেমরসের সহস্টর নবঘন পারবেশ সৃস্টি করেছে । কয়েক- 
£ট সংগীতের উদাহরণ থেকে শ্রস্টা ও স:ন্টর মূল বিষয়ব্তটি বোধগমা হবে। 
পট;য়াদের সংগীতগ্ীলর আরম্ভে লৌকিক ছড়ার মত তাতে উপদেশ আছে 
যেমন কের অবতার” পট গীতের বর্ণনায় 
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়। 
গান্নর পাপে গিরস্ত নন্ট ঘরের লঙক্ষমণ উড়ে যায় ॥ 
শনি-নিগ্রহ 
মহারাজের দেশে দেখ জল নাইক হ'ল 
রাজার প্রজাগণ কষ্ট পেয়ে পলাইতে লাগল । 
নারদ মান কইছে শুনেন মহাশয় 
শাঁনকে বাধলে পরে তবে জল হয়। 
রথ ঘোড়া পড়া সারাথ সাজয়ে 
মহারাজ শাঁনকে বাঁধতে চাঁললেন। 
যত তত মারেন বাণ শাঁনর উপরে 
কংস রাজার দেশে হরির নাম যেবা বে 
হাতে বেড়ী পায়ে বেড়ী বক্ষ-স্ছলে পাষাণ চাপ 'দিবে। 
কংস শাসন-বসু-দৈবকার প্রাতি স্বঙন গভবান 
কোথা [ছিলেন বসু-দৈবাঁকনী হরির নাম যে 'লিয়াছে । 
শ্বেত মাঁছর রূপ ধারণ করে নারায়ণ দেখায় বপন 
শ্রীকৃূফের জন্ম 
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তোমার গভে তিলেক দাওগা ঠাইি। 

ছয় পুত্র হলরে বাপ কংস রাজা মেরেছে কাঁছড়ে 

এক পৃন্ত্র হয়ে কিবা ভাগ্য হবে। 

এক মাস দুই মাসে মায়ের হইল কানাকানি 

তৃতীন্ন পণম মাসের সময় হল জানাজানি 

দশ মাস দশ দিন মায়ের শুভ পূর্ণ হল 

বসুমতণ দাইমা হয়ে নিজে কৃষকে কোলে করে নিল। 
আঁওয়ালে জাঁওয়ালে দিচ্ছেন বসুদেবের কোলে 
বসুদেব লুকাইতে চলল নন্দালয়ে নন্দ ঘোষের ঘরে। 


যূমনা পার-সন্তান পাঁরবর্তন 


পুতনা বধ 


কন্টকে দেখে যমুনা উলে উঠল 

ভগবত শগাল-মূৃর্তি হয়ে ঘমূনা পার হল । 

দশ মাস দশ দিন ছিলেন মায়োরি উপরে 

আমার গভে“ চান করেন ঠাকুর ভাগ্য হোক মোর । 
এক কন্যা হয়েছে রাজা ভক্ষা দাও মোরে 

[কবা কন্যা কিবা পূত্র মারগা রজক-পাথরের উপরে । 
হাতে হাতে 'ভগবতা স্ব” উড়ে গেল। 

আমাকে যে মৌল বেটা কংস দুরাচার 

তোকে যে মারিবে বেটা গোকূলে আছে ঘর । 

একে ত রাজার ভগ্নী পুতনা স্তনে বিষ মেখে গমন কারল 
সই সই বলে যখন সম্বন্ধ কারল 

অন্তর যামিনী ঠাকুর সবই জানল । 

“কোহা” “কোহা” করে যখন কেদে যে উঠল 

দেখুন পুতনার কোলে দিল 


এক চুমুক, দুই চুমুক, ত:তীয় চুমুকের বেলায় পুতনা বধ হল । 


পুতনা ম'ল ভালই হল শব্দ গেল দূরে । 

পৃতনা পড়ে রইল চৌদ্দ ভৃবন পর্বত সমান জুড়ে 
কষ্টের জন্ম শুনে দেব দেবতাগণ বড় আনান্দত হইল । 
শিব নাচে ব্ষ্ধা নাচে আর নাচে ইন্দ্ 
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বস্ম হরণ 


পাশ্চমবঙ্গের লোকসংসক্াত.ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


গোকুলে গোপাল নাচে পাইয়ে গো বিশ্দ । 
ক আনস্দ হলরে ভাই গোকুৃল'নগরে 

নন্দের ঘরে নন্দোচ্ছব 

নন্দের মাথায় দাঁধ দুগ্ধ ছানা মাখন ঢালল ॥ 
খোল বাজে করতাল বাজে মৃদণ্গ বাজে হাতে 
বাক মুরারি বাজে সখীগণের মুখে 1. 

চার ধারে সখগণ মধ্যে শ্যামরায় 


ঢলে ঢলে পড়েন দেখ রমণীদের গায় । 
বৃন্দাবনের মধ্যে তরুলতা ড় বোঁড় যায় 
ভোমরা ভোমরী তায় হর গুণ গায় । 
খেলা-রসে ছিলেন কানাই সৃবলোর সনে 
হারবে গোপনীগণের বস্তু তাই পড়ে গেল মনে, 
বস্ত দাও ঠাকুর পারধান কার 
শুকনো বম্ম পরে বাঁঝ নাম রাখিব কালী ।. 
কালী কাল বাঁলসং নাগো শুন গোয়ালার ঝি 
1বধাতা করেছেন কালো মামার সাধ্য ক ? 
বস্ঘ ঘদ না দিয়ো ঠাকুর যাব কংসরাজার ঠাঁই 
কংসোর তাপে ঠাকুরের জাতি কূল নাই । 
বারে বারে দিস- না তোরা কংসের তূলনা 
অবোধ কালে বধেছিলাম কংসের ভাগনী পতনা । 
গাছ হতে নাম ঠাকুর পেড়ে দাও ফল 
ডাল ভেত্গে পড়ে মরবে শন হয় গোকুল । 
ডাল বোঁড় ঘখন বস্ব পেড়ে দিল 
দৌঁড়াদদৌ ড় করে সখীরা তখন নগরে চলে গেল৷ 
সাজ সাজ বলে বড়াই নগরে দিলে সাড়া 
বড়াই বুড়ীর নালা পেয়ে নগরে দিল সাড়া । 
কেউ করলে রস-বল্যেস কেউ সাজলেন দাঁধর পশরা 
নন্দ গেল বাথানে যশোদা গেলেন জলে 
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খাল ঘর পেয়ে দুষ্ট ছেলে ননী চার করে 

নন্দরাণী দেখতে পেয়ে বান্ধেন ধুগল করে 

বে'ধো না মা নন্দরাণী বন্ধন জৰালায় মার 

হাতোর মুরারি বেচে দিব ননীর কড়ি । 

সখাঁরা বলে আমরা যে মথুরা যাব ভার কে বয়াবে। 

অঁগদী*্বর হার আছেন তিন ভার বয়াবেন। 

শুভ শুবন্যার ভার 'দলেন বেলল্যা পাটের শিকা 

ক্‌ফের কাঁধে লয়ে ভার চলিলেন রাধিকা । 

ঠাকুর বললেন আম ৩ ভার বয়াই নাই জগতেরি সার 

শ্রীরাধকার প্রেমের জন্য কান্ধে বর়াই ভার । 

জলে কৃষ্ণ থলে কচ কৃ মহা মন্ডলে 

একা কৃষ্ণ নাম ধরেন জগত সংসারে । 

বড় ঘর, মা, বড় দংয়ার, ঝড় কর আশা 

সকল দর্বয পড়ে রইবে গঞ্গার তারে বাসা । 

[ বালিয়া নিবাসী ন্রিলোকতারণী চন্তরকরের গান ] 

'পটুয়া সংগীতে পটঃয়াদের পালা সংগীত যেমন বেহুলা পালা, গোবন্দ মঙগল 
দাাতাকর্ণ পালা ইত্যাদ ?বশেষ জনাপ্রয়তা লাভ করোছিল। পট দর্শকদের কাছে 
এগ্যাল খুবই উপভোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই । এরকম একটি পালার পারচয় 
দেওয়া হল। দাতাকর্ণ পালা 

বৈশান বলেন শুন শুন জন্মেজয় । 

মহাভারতের কথা শুন মহাশয় ॥। 

একাঁদন বাস্‌দেব ভাবল অন্তরে । 

কর্ণ যে কেমন দাতা বাঁঝব তাহারে ॥ 

'যে যাহা মাগেন কর্ণ তাহা দেয় দান। 

সবে বলে দাতা নাই কর্ণের মমান ॥ 

এই কথা মনে মনে ভাবে নারায়ণ । 

মায়া করে হৈল এক বৃদ্ধ যে ব্রা্মণ ॥ 

অতি বৃম্ধরূপ হইল দুই চক্ষু অন্ধ । 

কর্ণকে ছালতে গেল আপান গোবন্দ ॥ 


১৬৩ 


পাঁশিমবঙ্গের লোকসংস্কাত ও পাহত্য প্রসঙ্গো: 


চালতে শকাঁতি নাই কাঁপে থর থর ॥. 
কর্ণের নিকট গেল প্রভ্ গদাধর ॥। 
দ্বারীকে ডাকিয়া বলে শুন চক্রপান । 
মোর সমাচার কণে জানহ এক্ষাাণ ॥। 
ব্রাহ্মণ দোঁখয়ে দ্বার ভয় হোল চিতে ॥ 
কণ“কে চাঁলল দ্বার সমাচার 'দতে ॥। 
প্রণাম করিয়ে দ্বারী জোড়হস্তে কয় ॥, 
দবারে এক বদ্ধ যে ব্রাঙ্গণ মহাশয় ॥। 
ব্রাহ্মণের নাম শহীন কন্তীর নন্দন । 
আতশগন্র আইলেন যেখানে ব্রা্থণ ।। 
ব্রাহ্মণ দোঁখয়ে কর্ণ পরম আদরে ।' 
গলায় বসন দেয় জোড়হস্তে কয । 

কোন কারে আগমন গকবা আজ্ঞা হয় |) 
ব্রা্ষণ বলেন কর্ণ হও সাবধান । 

লোক মুখে শুন তম ঝড় পুন্যবান 1৮ 
কাল করিয়াছ আম ব্রত একাদশন । 
পারনা বরাহ কর্ণ আছ উপবাসী ॥| 
আর এক আছে মোর মনের বাসনা ॥ 
মাংস বনে নাহ হয় ব্রতের পারনা ॥। 
কর্ণ বলে 'দ্বজবর মনাস্ছুর কর । 

আনব প্রচুর মাংস বত খেতে পার |) 
ব্রাহ্মণ বলেন কণ" 'কবা দিতে পার ॥। 
তবে-ত কাঁহব আগে অঞ্গটকার কর ॥। 
কর্ণ বলে অত্গণীকার অন্যথা না হব। 

যে মাংস খাইতে চাও তাহা আন 'দব ।৮ 
বৃষকেত নামে আছে তোমার নন্দন ॥ 
তাহা কাটি দাও মাংস কাঁরব ভোজন ॥॥ 
1পতা মাতা দুইজনে কা'টয়ে করাতে & 
রম্ধন কারয়া দিবে আমার সাক্ষাতে ॥। 
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কাতরে কাটিয়া দিলে ঘরে যাব ঘর । 
অভ্ন্ত ব্রাঙ্ষণ যেন ক্ষুব্ধ বৈ*বানর ॥ 
হেস্ট হইল মাথা কণ" এই কথা শুনে । 
সর্বনাশা হোল বৃঁঝ মনে মনে জানে ॥ 
1বরস বদন কেন পদ্মাবতী কহে । 

মুখে নাই বাক্য সরে চক্ষে ধারা বহে । 
কোথা হতে এল এক অবোধ ব্রাহ্মণ । 
ঝড় নিদারুণ কথা কহে সেই জন ॥ 
পদ্মাবত বলে নাথ ক বালব আর। 
এ-কথা শুনয়া বুক োাবদরে আমার ॥& 
কণ" বলে এই কর্ম যাঁদ না কারবে। 
আত্গকার ভঙ্গ হলে নরকে পাড়বে ॥ 
অগ্গীকার কর তাম কি কর তোমারে । 
এক মনে করাত ধরে কা?টব বাছারে ॥ 
হেন কালে 'দ্বজবর ডাক 'দিয়ে কয়। 
শঘ্র করে এস কর্ণ বিলম্ব না সয় ॥ 
অত্গনকার কারয়াছ শুন কর্ণ ভাই । 

বল যাঁদ পারব না গৃহে চলে যাই ॥ 
এত শুনে পদ্মাবত সকাতরে কয় । 
অঙ্গখকার কাঁরয়াছ না দলেও যে নয় ॥ 
হাসিয়া কাটিব পুত্র খাবার ব্রাহ্মণে । 

এ যশ থাকিবে যে এ 'িতন ভুবনে ॥ 
যোড়হস্তে বৃষকেত্‌ স্তাঁতি আরম্ভিল। 
ব্রা্ধণের পদধর্ীল সব্চেগ মাথিল ॥ 
গলায় তৃলসীর মালা পরিয়ে কৌতুকে । 
রাধাকফ দুটি নাম লিখে একে একে ॥ 
গোবিন্দ চরণ শিশু কারয়ে স্মরণ ॥ 
[তলার নাইক ভয় সহাস্য বদন ॥ 
হাসিয়ে করাত দোহে হাতে করে নিল । 
ধন্য ধন্য করে 'বিপ্র হাসিতে লাগিল ॥ 


স্১% 


পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


করাত বসায়ে তবে পুত্রের মাথায় |, - 
আনন্দে বাঁসয়া শশু কৃ গুণ গায় | 
করাতে কাটয়া মাথা ফেলে ভামতলে । 
কাট মুন্ড উচ্চস্বরে রাধাকফণ বলে ॥ 
কাটিয়ে পুল্লের মাথা রম্ধন কারয়ে ॥ 
পদ্মাবতন পুন্লের মুস্ড রাখলা লকায়ে ॥ 
পদ্মাবতী বলে দ্বজ যাইবে যখন । 
বাছার মস্তক লয়ে কারব ক্রন্দন ॥ 
অন্তরে জাঠনল তাহা ভকতবৎসল ॥ 
এ-মুস্ড দয়ে পুনঃ রাঁধাহ অন্বল ॥ 
অন্ন ব্যজন বাঁধ কণ* যোড় করে কয় । 
ভোজন কাঁরতে শীঘ্র আসুন মহাশয় ॥ 
ব্রা্মণ বলেন কণ শুনহে শ্রীহার । 
অন্বল বহনে অন্ন খাইতে না পার ॥ 
অস্বল রাঁধক্না দেহ কর্ণ মহাশম্প । 
ভোজনে আমার তবে বড় তাঁপ্তি হয় || 
কণ” বলে কিবা 1দয়ে রাঁধব অন্বল । 
একথা?ন মাংস নাই রে'ধোছ সকল। 
ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ বাল তব কাছে ॥ 
পদ্মাবতী পুত্রের মুন্ড লুকায়ে রেখেছে । 
সেই মণ্ড দিয়ে পুনঃ রাঁধই অন্বল ॥॥ 
গোঁবন্দ বলেন তুম শুন কণ" ভাই । 
অন্ন ব্যঞ্জন তম কর এই চার ঠাই ॥। 
আর এক কর তাম হয়ে সাবধান । 
নগর হইতে এক শিশু ডেকে আন ॥। 
ব্রাহ্মণের কথা কণ" না করে হেলন ॥ 
জয় আজ্ঞা বালিয়া তখন কারলা গমন 


পুত্রের শোকে মহারাজ চারাদকে চার । 
হেন কালে নিজপুতর দোৌখবারে পায় ॥। 


-পাঁশ্চম বাংলার লোকসংদ্কাত সম্পদ পট ও পটুয্া সংগীত ১৫৩ 


ব্যাকৃল হৈয়া রাজা পযন্র নিল কোলে । 

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেয় বদন কমলে ॥ 

বদায় হেল রাজা ভাবে মনে মন । 

দ্বজবেশে ছলিবারে এল কোন জন ॥ 

কর্ণ পদ্মাবতী দোহে যোড় করে কয়। 

অপরাধ ক্ষমা কর দাও পারচয় | 

ব্রাক্ষণ বলেন কণ না চিন আমারে। 

আপাঁন আইন কৃ ছালবার তরে 

কর্ণ বলে তম ওগো ব্র্দ সনাতন । 

কংপা কার নিজ মর্ত করাও দরশন || 

কর্ণকে করিয়া দয়া দৈবকী নন্দন । 

নিজ মটার্ত দেখাইলেন প্রভ্‌ নারায়ণ ॥ 

চত্‌ভজ মার্ত কর্ণ হেরিয়ে নয়নে । 

প্রেমে গদ-গদ হয়ে পাঁড়লে চরণে । 

যে পদ করেন ধ্যান আপনার মনে। 

হেন কৃ আইলেন আমার ভবনে ॥ 

ধন্য ধন্য কর্ণ তাঁম বলে ভগবান। 

বৈকুন্ঠবাসী হাব হৈল অন্তর্ধ্যান ॥। 

এই পালা যেই জন করায় শ্রবণ ॥ 

রোগ শোক দূরে যায় বিপদ খণ্ডন ॥ 

এইখানে দাতাকর্ণ পালা হল সায়। 

ধনে পনুন্নে লক্ষী হয় ষে জন গাওয়ায় ॥ 

এই পালার সথ্গে পটগ্ীল দর্শন করে ভাষ্ত রসে দর্শকরা তন্ময় হয়ে পড়ে । 

নিরক্ষর পটংয়াদের কন্ঠে ও শিল্পে ভাব ভন্তির সমম্বয় ?ক করে ঘটল তা দেখে 
হতবাক: হতে হয়। এই শিপ পুনরুজ্জীবিত হলে পৌরানিক উপ্যাখানগৃল 
ব্ক্ষা পাবে। 


বাংলার (লাক সাহ্িতি ধাথা ও প্রবাদ 


ধাঁধা লোক সাহিত্যের খুব গুরুত্বপুর্ণ আলোচ্য বিষয় । সংপ্রাচীন কাল, 

থেকে হয়ত মানুষের জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কথা বলার পদ্ধাত 
উদ্ভ্‌ত হয়েছিল তেমন ঘ্ারয়ে কথা বলার রীতি তাঁরা রপ্ত করোছিলেন। অতাঁত 
হেলোনক, সেমোঁটক এবং বোদক সংস্কৃতির যুগে ধাঁধার প্রচলন দেখা যায় । মানুষ 
যতই সভ্য হতে লাগল তাঁরা ধাঁধাকে ঠিত্ত বিনোদনের মধ্যে ধরে নিলে । কম'কলাম্ত 
গ্রাম্য মানুষেরা সম্ধার সময় গাথা, লোককথা, প্রবাদ ও ধাঁধা নিয়ে নিজেদের মধ্যে 
সময় কাটাতেন। তখন তো 'বজ্ঞানের হুড়াহাড় ছিল না যে রোঁডও, 'টাভ, 
সিনেমা বা অন্য আনন্দ বিনোদনের সংস্থা তাঁদের হাতের কাছে ছিল ! তাঁরা 
কেবলমান্ত হাসাহাসর মধ্যে ধাঁধা ও কথা আর গীত নিয়ে আনন্দ উত্জব্লভাবে 
নিজেদের পরমায় বাঁদ্ধ করতেন । পাশ্চাত্য ফোকলোর পাণ্ডিতগণ যেমন এল 
ডাব্লুই চ্যাপপেল বলেছেন [২100159, 06111909 ০1) 0001 11191) 10109 
(9295 ০1 08010010591 1016, 109৬০ 2 25 01 90251106 00৮. 08611 ৬1- 
5010903 90100799000659 ০01 00110 5501105 (০0 8155 11970) ৪, 090711197 1)010 
018 1106 19000191 11) 26110920101) ৪110 11) 17191 02559 (0 11091116 (10611 
01556758010) 01 ০9101001195. “অথাৎ ধাঁধা সম্ভবত বংশ পরম্পরাগত কথার 
ক্ষাণকের জন্য পথরুদ্ধ করেছে । তার কজ্পনা এতই 'নাঁবড় এবং জনাপ্রয় ছিল 
যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চিন্তার সঙ্গ সংরক্ষিত হয়ে আসছে । মাঁরস ব্লুম- 
ণফল্ড 'নদ্নন্ত একট ?শশহদের ব্রাক্ষণটয় ধাঁধার (0191)1921)109] 1800198) উল্লেখ, 
করেছেন ৪-- 

15616 85 & 11015 51591 1)0156, 

4৯00 10 00৩ 11006 25518 1)010096, 

15615 595 11005 ০0:০৬ 10050, 

4100 10 016 1110015 010৬0, 1101196, 

[1161৩ 23 2 11001 56110 1)086, 

4৮00 10 0705 101015 55110 10059 


বাংলার লোক সাহত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ ১৫৫ 


[1155 9৪3 ৪ 11005 10106 10059, 
৯100 19 005 11606 1010৩ 10056, 
1166 989 5 11001616211, 
এই ধাঁধাগ্াল গোলক ধাঁধার মত। হয়ত মানুষের দেহের মধ্যে যে অন্তঃ" 
করণ আছে তার হয়ত বর্ণনায় বিবৃত করা হয়েছে । ব্লুমাঁফন্ড বলেছেন এ যেন 
আখরোটের মত কাঁঠন ফল সহজে ভাঙ্গা শস্ত । সেজন্য এই ধাঁধার নাম 'দয়েছেন 
40501006 1104199 তিনি আরও বলেছেন 51075 01051) 01065, 83 211 
981] 65%510156 ০1 (119 01171161%0 [01100 10 109 20005016110 (0 1196 
৮০:10 2০০ 10১ 901069 (09 1101৩.” 
অর্থাৎ অতাঁত কালে, আদম লোকেরা পাঁথবীর সথ্গে নিজেদের মনকে 
সংযুন্ত করার জন্য ধাঁধার বা হেয়ালীর আশ্রয় 'নতেন। স্যার জেমস ফেন্সার 
দেখোছিলেন কোন কোন আঁদবাসী 'নীর্দস্ট সময় ও অনুষ্ঠান ছাড়া ধাঁধা বলতেন 
না। অতাগতযুগে ব্যাবিলনে ধাঁধা পাঠ্য পুস্তকের তাঁলকা ভযুন্ত ছিল । সাঁওতাল 
আদবাসীরা ধাঁধা বলবার পূর্বে কুদস কাঁড়ৎ ক্াড়ৎ অর্থাৎ চল চিল হেশ্য়ালি 
এ কথাঁট বলে হে"য়াল বলা শুরু করে, তাদের ধারণায় চিল ধেমন কোন গকছ;র 
উপর ছোঁ মারে, হে'রালিও সে রকম মানুষের বাদ্ধ বাঁত্তর উপর ছোঁ মারে। 
বাদ্ধ ও 'বিচার শান্ত উপর তখন প্রচন্ড চাপশ্পড়ে। তেমন ইংরাজণ একট ধাঁধায় 
মাইকেল স্পাক তাঁর পুস্তক [06 3০০13 01 7/1697 [২100195 (1600 2104 
1686) গ্রন্থে উাল্লথ করেছেন ধাঁধাতে মানাঁসক চাপ বাদ্ধ করে। তাঁর গ্রদ্থ থেকে 
একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হল £-_ 
[0 0106 10 0101010 2 
'হ1)510 ৫০ 1900 90100 
0 17580. 05655110015 091106 
1710) 2 030৪ ৫০৪, 
£06 181)05 6০০, 
21700 21102 আ10 90811. 
চতহদ্দশ শতাব্দীতে ওজ্ডটেসটামেন্ট গ্রন্থে ধাধা গ্রচর পাঁরমাণে পাওয়া যায় । 
জাপানীদের মধ্যে ধাঁধা লড়াই আছে। প্রথম দল বলেন 12195959 বা কানওয়া 
বলে ধাধা বলা সৃরু করেন। পাঁথবীর সর্বস্তরের মান্ষের মধ্যে ধাঁধা বলে! 


১৬৬ পাশ্চমবঙ্গের লোকসংস্কাত ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


'আনম্দ উপভোগ রীতি দেখা যায়। ভারতে বোঁদক যুগ থেকে আনষ্ঠানক 
ভাবে ধাঁধায় "জিজ্ঞাসা ও উত্তর 'দবার রীতি 'ছিল। কথা সৎ সাগরে, মহা" 
ভারতে এবং বৌদ্ধ গান ও দোহা গ্রম্থে ধাঁধার নানা রকম লোককথার পারচয় 
পাওয়া যায়। এই ক্ষদ্র নিবন্ধে এ সকল ধাঁধা বৃহৎ আলোচনা করতে গেলে 
ধাঁধার মহাভারত সান্ট হবে। সেজন্য সংক্ষেপে বাংলার কয়েকাঁট ধাঁধার 
আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকা যাযন্ত সত্গত। মুকহদ্দরামের চম্ডীমঞঙ্গাল থেকে 
“কয়েকাঁট উদাহরণ দেওয়া গেল। 
(১) বিধাতা নিম্মণি ঘরে নাহক দয়ার । 
তাহাতে পুরুষ এক বসে 'িরাহার || 
যখন পুরুষবর হয় বলবান্‌ । 
[বধাতার সৃজন ঘর করে খান খান ॥ উত্তর ঃ ডিম 
(২) হহি'য্লালী প্রবন্ধে পন্ডিত দেহ মাত । 
অন্তরাক্ষে যায় রথ ভূতলে সারাঁথ ॥ উত্তর £ দয় 
(৩) মাঁরাল জীবন পায় হতাশ পরশে । 
বুঝহে পাণ্ডত ভাই সভা মাঝে বৈসে ॥ উত্তরঃ উনন 
(৪) বাঁঝয়া চাঁলয়া বান্তা দেয় আস কানে। 
বারের কর নহে বুঝহ পিয়ানে ।। উত্তর £ মশা 
(&) চোর নয় ডাকাত নয় বশ মারে বকে। 
কন্যা নয় পুন্ত নয় চুম খায় মুখে ॥॥ উত্তর £ হশুকা 
খুঙ্টীয় অম্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম চক্রবতাঁর ধর্ম মঙ্গলকাব্যে ধাঁধার বহু 
উদাহরণ পাওয়া যায় যেমন “নহে সেই জীবজন্ত; ?কন্ত? আতিশস্ত । 
আবেশে আহার করে মানুষের রক্ত” ॥ উত্তর “চম্তানল' 
আমাদের গ্রামীণ ছড়াগ্াল সন্ধার সময় গ্রামবাসীদের খোড়াক যোগাত 
কয়েকটি ছড়ার উদাহরণ দেওয়া হল £-_ 
(১) তিন অক্ষরে নাম যার সব্বঘরে আছে। 
পাছের অক্ষর ছাড় দিলে কেহ না যায় কাছে ।। 
আগের অক্ষর ছাড় দিলে সব্বলোকে খায়। 
মাঝের অক্ষর ছাড় দিলে রাম গুণাগুণ গায় ॥॥ উত্তর £ বিছানা 
(২) রন্তে ডুব; কাজলের ফোঁটা 
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এক কথায় যে বলতে পারে 
সে মজৃমদারের বেটা । উত্তর £ কৃণ্চ 
শিশুদের বাঁদ্ধ যাচাই করার জন্য বহু ছড়া আছে তার কয়েকটি যেমন 
(১) কোন মাছের মাথা নেই-_কাঁকড়া (২) কোন পাখীর ডিম নেই-_বাদুর 
প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধা খুবই জনপ্রয়তা অজর্ন করেছে যেমন-- 
(১) একট: খাঁন গাছে। (২) বন থেকে বেরুল টিয়ে । 
রাঙা বৌটি নাচে ।। উঃ লঙ্কা সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ।॥ আনারস, 
(৩) বন থেকে বেরুল হাত? বাঁশ ঘারে করে। 
ফলাটর ভিতর ফুলাঁট আছে কাটব কেমন করে।। চালতা 
(8) রাজার বাঁড়র পাত হাঁস। 
খায় খোলা তার ফেলে শাঁশ ॥ চালতা 
(&) কাল গর কাল শিরে দৃধ দেয় সাত সেরে। 
যখন গরু মনে করে একশ নদী এক করে ॥॥ বৃচ্ট 
(৬) লাল 'বাঁব ওড়না গায় । (৭) লতা লাতয়ে লাতয়ে যায়। 
চল 'বাঁব ঢাকা যাই ॥ সব্গ ছেড়ে দিয়ে চোঁখের মাথা খায় ॥ 
ঢাকা গিয়ে ফল খাই। উঃ; ধোয়া। 
সে ফলের বোঁট নেই ॥ উঃ মসুর ডাল 
পশ্চিম বাংলার গ্রাতাঁট জেলায় তার ?নজস্ব ধাঁধা আছে হয়ত এক জেলার, 
স্জে অন্য জেলার ধাঁধার মিল পাওয়া যাবে 'িন্ত ভাষার পার্থক্য থাকতে পারে। 
ধাধাকে পাঁণ্ডতেরা নানা ভাবে ভাগ করেছেন সাংসারক, প্রাকৃতিক ইত্যাদ যে 
পারাস্থিতে যেরকম প্রয়োজন হয় মানুষ সে রকম ধাঁধা ব্যবহার করেন। 
মানুষের কঠিন আঁভজ্ঞতা থেকে প্রবাদের সৃষ্ট যেমন কয়লা ধুলেও ময়লা 
যায় না, সং্কতও পাই কিয়লা শত ধোতেন ময়লা ন মুণাঁতি' ইংরাজীতে ০০৪ 
106ড91 01781)6 15 1706, এরকম কতশত প্রবাদ বাক্য আছে তার ইয়ত্তা নেই।, 
প্রবাদের সঙ্গে যে সকল খ্যাতনামা ব্যান্তদের নাম জাঁড়ত আছে তাঁদের মধ্যে সলোমন, 
সক্রোটস, প্লেটো এবং কেটো প্রধান। 1বশেষজ্ঞদের মতে পু ৪11 17011 
10915 17391011215) 2. 01056101085 01809 (18016101721 92112610109, »1)101) 
876 ৪1] 01 60091 200110116 অর্থাত সকল ফোকলোর উপকরণের মত প্রবাদের 
একটি কফিংবদশ্তী আছে যা অনেক রকম ভাবে এবং যারা সর্বন্রই সমান ভাবে, 


১১৫৮ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


প্রতাপশালী। প্রবাদ কখনও উচ্চনোৌতক মনের ভাব প্রকাশ করে যা প্রাতাদন 
ঘটে তার থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে। আর্গর টেলার বলেছেন ণু7 176190519 1210- 
6159 216 01061) 1056 €0 010819,0051175 01 & দিত 01:00 501201191126 
10620 ৪ 510020100, অথাঁং সাহত্যে প্রবাদ সাধারণত কতপনার বিশেষ প্রকৃতি 
বা ভাব প্রদান করে গকংবা সুষ্ঠুভাবে পারাচ্ছতির সধাক্ষপ্ত বর্ণনা করে। প্রবাদকে 
কয়েকাঁট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 

(ক) চ012879 বা রসাত্মক বাক্য সম্বলিত প্রবাদ যেমন ইংরাজীতে আছে 
41070918100 15 0)6 709180156 ০1 ৬০010610১ [109 10611 01 1)01563, 2100 1176 
00158101৩01 567$০065.+ অথাৎ ইংলণ্ড নারীদের স্বগ ঘোটকদের নরক ও 
দাসেদের পাপস্ফালক । 1069 09811 (5810100701)6 01)6 50956 (0176 067), 
8104 009 069 (/৪%. 01 5981) (0176 0110. 99 10150 0% 010656 01)156,. অথাৎ 
বাছুর (চামড়ার কাগজ ), হাঁস ( কলম ) এবং মৌমাছি ( মোম বা সাল ) এই 

তিনটি পৃথবী শাসন করে, ইত্যাদি খে) 11591091 ৮1০৩:৮ বা চাকৎসা 
সম্বন্ধীয় প্রবাদ যেমন ইংরাজীতে পাওয়া যায় (১) 2১091 ৫1101067195 2. 1011৩, 
8021 9010067 21] ৪ 10119 অথ দবসের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ 1বশ্রাম কর 
রাত্রের আহারের পর এক মাইল ভ্রমণ কর । (২) &0 20016 ৪ ৫৪8 16605 
07০ ৫০০6০: ৪%/৪% অথাৎ দিবসের একটি আপেলে চিকিৎসককে দূরে রাখে । 
- ইত্যাঁদ (গর) ড০৪%)6 [01095:৮5 বা আবহাওয়া লম্বন্ধায় প্রবাদ যেমন (১) 
£011] 900%/615 1106 18) 11055 অথাৎ এীপ্রলের বা মে মাসে ফুল 
ফটায় (২) 19101) ০0109 10 1110 ৪ 1101) ৪110 2০৩১ ০0 1110 ৪, 19100 
অর্থাং মার্চ মাসে সিংহের মত আপে মেষ শাবকের মত পলায়ন করে। ইত্যাদ 
(ঘ) 1/60810101 বা অলংকার বা উপমা সম্বালত প্রবাদ যেমন (১) 709 ৫8117 
185% 10001 15 0050 090016 ৫9/0 অথাৎ তমসা প্রতযষের আভাষ দেয় ॥ (২) 


65510 01904 1185 ৪ 51161 11015 অর্থাৎ প্রাতাঁটি মেঘে রজত রেখা আছে ইত্যাঁদ 
(৩) 1,9891 0:০0$6109 বা আইন ঘাটত প্রবাদ যেমন [1800191)05 01 11) 19৬ 
6%000569 110 108. অর্থাৎ আইন অনাভজ্ঞতার কোন ব্যান্তকে ক্ষমা করে না। (২) 
£৯ 21795008186 2300 £০১০০ অর্থাৎ সুদ আদান প্রদান ডাকাতি নয় । 
ইত্যাঁদ । বাংলার বহু চলাত প্রবাদ আছে যেমন 
(৯) জন জামাই ভাগনা । (২) সাপ শালা জমিদার 
[তন নয় আপনা ॥ [তন নয় আপনার 
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(৩) কুটৃমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা । 
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা ॥ 


(8) যাঁদ চলে মাঁনহার । (&) নেংটার নেই বাটপারের ভয় 
1ক হবে জামদারী ॥ (৬) 1বষে 'বষঙ্ষয় 
(৭) জহর জহর চেনে (৬) গরু মেরে জুতো দান 


(৯) সাপ মরবে লাঠও ভাঙবে না (১০) ধান ভানতে শিবের গীত 
এক একটি ক্ষেত্র বিশেষে এক একট প্রবাদ বলা হয় । বাংলা দেশে হাজার 
হাজার প্রবাদ আছে প্রত্যেকট প্রবাদের চার [ভিন্ন প্রকারের ৷ ডঃসুশীল কুমার দে 
,৯১০০টি প্রবাদ সংগ্রহ করে “বাঙলা প্রবাদ" নামে গ্রন্হাটিতে সংকলন করেন। তিনি 
বলেছেন প্রায় অনেক বাঙলা প্রবাদই স্বতঃস্ফর্তত কৌতুক ঝাঁঝালো রাঁসকতার 
আমেজ আছে কিন্তু সকল প্রবাদই যে রঙদার হইবে এনন নয়; এবং অনঃপ্রাস 
মল প্রভৃগত ইহাকে লোকাঁপ্রয় কারলেও এগাল প্রবাদের অপারহার্য অধ্গ নয়। 
প্রাচীন প্রথম বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ করোছিলেন ১৮৩২ খান্টাব্দে উইীালয়ম মটন তাঁর 
পুস্তকে “দণ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ'। ছড়া ও প্রবাদ প্রসঙ্গে উদাহরণ সহ দীর্ঘ 
আলোচনা পাই ডঃ সুকৃমার সেনের বাঙলা সাহত্যের ইতিহাস এবং ডঃ আশদতোয 
'ভগ্রাচাথে'র “বাংলার লোক সাহিত্য গ্রন্হে"। 


পস্চিমবন্ত গীতিকা 


বাংলা লোক সাহত্য চচয়ি “পূর্ববঙ্গ গীঁতিকা” এবং মৈমনাঁসংহ গীতিকা” 
খ্যাতলাভ করেছে এ 'িবষয়ে লোকসংস্কৃ'তি বিষয়ক ব্যান্তগণ অবাহত আছেন ॥ 
গণীতিকায় পাশ্চমবত্গের বিশেষ অবদান আছে ক'ত এাবষয়ে বথাষথ আলোচনা 
অঙ্পই হয়েছে । বিষয়টির প্রাত আলোকপাত করার জন্য আমার এই ক্ষদ্রে' 
নিবন্ধাট পাঠকের দৃষ্টিতে আনা হচ্ছে। 'বাভন্ন সয় বিচ্ছিন্ন ও বািঁক্ষপ্তভাবে' 
যে আলোচনা ঘা ইতিপূর্বে হয়েছে আমার এই 'িবন্ধাট তারই একি সংহত কদ্তং 
সধিক্ষপ্ত প্রয়াস। কোন তরুণ গবেষক এ নিয়ে গবেষণা করলে লোকসাহিত্যে। 
একটি অমূল্য সম্পদ উদ্ধার হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। 

বহুযুগ ধরে পাশ্চমবঙ্গে গীতিকা বা গাথা চলে আসছে । দেখা যায়, অণ্টম 
শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পালরাজাদের রাজত্বকাল অপন্রংশ ভাষায় 
গীত ও গাথা রচিত হয়েছিল। তারপর সেন রাজত্বকাল অর্থণ দ্বাদশ শতাদ্দীর.' 
শেষে রাজা লক্ষণ সেনের সভাকাঁব জয়দেবের গণতগো বন্দ? সাধারণ মানুষের 
মধ্যে এক আলোড়ন সন্ত করেছিল এবং বহ: গ্রামা কাঁবকে গণাীতকা বা গাথা 
রচনা করার প্রেরণা দিয়েছে । গণীতকা বা গাথা সাধারণত আঁশাক্ষত কাঁবদের, 
মৌণখক রচনা । গ্রাম্যকাঁব বা গায়েনগণ গাথা জন সাধারণের মনোরঞ্জন করার ' 
জন্য রচনা ও গত করতেন সাধারণত একতারা দোতারা, সারন্দা বা গোপণষন্ত্ 
ছিল গাথা বা গীতের সংগী। সপ্তাদশ শতাব্দী থেকে অন্টাদশ শতাব্দী শেষ 
পযন্ত গ্ীতিকা বা গাথাগুলি গ্রাম্যসমাজে প্রভাব 'িস্তার করত। উনাবংশ 
শতাব্দীতে এর প্রচলন ছটা কমে যায়। শ্রীচৈতন্য ও তৎপরতাঁ যুগে পল্লার 
জনগণ স্বাভাঁবক আনন্দ থেকে বণ্চিত হয়ে কান্রম আনন্দে নিমঞ্ন হয়েছিল যার 
ফলে সেই সময়ে প্রাচীন গাথা কাহনকে 'বাঁভন্ন কেচ্ছা “গাথা” আকারে পাওয়া 
যায়। এর পরবতর্+ সময়ে যাঁদ প্রাচণন গাথাগ্ল 'লাপবদ্ধ না হত তা হলে 
লোকসাহত্যে একাট 'বাশস্ট ধারা চিরকালের জন্য 'শাক্ষত সমাজের দৃষ্টির 
অন্তরালে থেকে যেত। বহু বাধাঁবঘেরর সম্মুখীন হয়ে উনাবংশ শতাব্দীর 
শেব দশক পর্ধন্ত গাথাগাঁল গ্রাম্য সমাজে প্রচালত হয়েছিল ॥ বংশশতাব্দীতে 


পাঁশ্চমবঙ্গ গাঁতকা ১৬১ 


গ্রাম্য গাথাগীলর প্রচলন একেবারে বন্ধ হয়ে কেবলমান্র পৃ শীথতে লোকসাহত্যের 
এই ধারাটি গ্রাম্য কৃঁটিরে বিরাজ করতে থাকে । 

পশ্চিমবঙ্গে ১৮৭৮ সালে এাঁসয়াটক সোপাই?টর পাল্রীকায় (প্রথম ভাগ ওনং) 
[জ্র, এ, গ্রীয়ারদন “মানকচন্দ্র রাজার গান নামে এক বাংলা প্রাচীন গাথা দেব- 
নাগরণ হরফে মহরত করে প্রকাশ করেন। গ্রীয়ারসন সাহেব রংপুর গ্রাম থেকে 
লোকমৃখে শুনে এই গাথা সংগ্রহ করেছিলেন । এরপর থেকে অবল-প্ত প্রায় প্রাচীন 
বাংলা গাথা বাংলা সাহিত্যানূরাগী ব্যান্তগণ গ্রাম্য জনসাধারণের কাছ থেকে 
প্রাচীন গাথাগ্াল সংগ্রহ করে বাংলা লোকসাহত্যের ভান্ডার পর্ণ করতে 
লাগলেন। রবীদ্দ্ুনাথের উীন্ত উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে-_-এগ্রাম্য সাহত্যের 
মধ্যে কপনার তান আঁধক থাক বা না থাক জীবন সুখ সম্ভোগের আনন্দের সুর 
আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রাতাদন ভোগ কাঁরয়া আসতেছে, যে কাঁব সেই 
জীবনকে ছন্দে, তালে বাজাইয়া তোলে সে কাব সমস্ত গ্রামের হৃ?য়কে ভাষা দান 
করে। সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা-আকারে যে সাহত্য গ্রাম- 
বাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্যাহসাবে গ্রহণ করতে গেলে 
তাহার সথ্গে সত্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম? সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ 
কাঁরতে হয়, তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ 'মিলকে অথে- ও প্রাণে ভরাট 
কাঁরয়া তোলে । গ্রাম্যসাহতা বাংলার গ্রামের ছাব গ্রামের স্মাতর অপেক্ষা 
রাখে, সেইজন্যই বাঙালীর কাছে ইহার একট বিশেষ রস আছে ।” ডঃ দীনেশ 
চন্দ্র সেন কতক সম্পাঁদত “মৈমনীসংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গগণীতিকা" বহদন 
ধরে লোকসাহত্য অনরাগীদের পিপাসা নিবারণ করছিল তাতে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নেই। কোন লোকসা'হত্য অনুসান্ধিংস: ব্যাস্ত 'পাঁশ্চমবত্গ গীতিকার, 
কথা প:থকভাবে 'চম্তা করেননি কিংবা তা প্রকাশ করার জন্য যত্ববান হননি 
যাঁদও পশ্চিমবঙ্গে প্রচালত গাথাগ্াীলর সংখ্যা খুব অহ্প নয়। পাঁন্চমবঙ্গের 
বাভন্ন গাথার মধ্যে থেকে বহ? তথ্য ও তত্বের সম্ধান পাওয়া যেতে পারে । 

পাঁশচমবগ গাঁতকার অগ্রতূলতা অনুভব করে কলিকাতা 'ব'ববিদ্যালয় 
1বশেষ গ্রন্হ প্রকাশে মনোভাব দেখানান তবে কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়, বঙ্গণয় 
সাহত্য পাঁরষদ, এাঁসয়াঁটিক সোসাইটি, 'ব*্বভারতী এবং পশ্চিমবঞ্গের বহু 
গ্রদ্হাগার খু'জলে যে সকল পশথর সম্ধান পাওয়া যাবে তাতে পশ্চিমবঙ্গ 


এীতিকা গ্রন্হের ভান্ডার গড়ে তোলা যায় । 
১১ 


১৬২ পাশচমবঙ্গের লোকসংস্কতি ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কেবলমান্ত লোকসাহতাসেবা অনুসম্ধিতসহদের দৃষ্টি 
আকর্ষণের জন্য 'পাঁশচমবঞ্গ গীতিকা'র কিং আলোচনা করে লোকসাহিত্য অনৃ- 
সাম্ধংসুদের দৃম্টি আকর্ষণ করা গেল। পাশ্চিমবধ্গে যে কয়েকটি গাথা সংগ:হগত 
এবং প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'সখীসেনা বা সখীসোনা” কিংবা 'শাশসেনা” 
দামিনী চাল মধুমালতাঁ? “সাঁওতাল বিদ্রোহের গান' 'গোপণচদ্দ্ের গান? গোবিন্দ 
চদ্দের গত” 'মানিকচন্দ্রের গান” 'গোপণচন্দ্ু নাটক" (পৃশথাঁট বিলাতের কোশ্র্গ 
বধবাবদ্যালয়ে রাক্ষত আছে) ইত্যাদি উ-্লখযোগ্য । পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গাথার 
সধক্ষপ্ত ববরণ দিলে পাশ্চমবগ্ুগ গীতিকার ওপর আকর্ষণ আসবে বলে মনে কার । 
(১) সখাঁসোনা-রচঁয়তা ফকীররাম কাঁবভূষণ । 

“সখীঁসোনা বা শশীসেনার' গণখাতিকা দক্ষিণারঞজন মিন্র-মজুমদারের ঠাকূরদাদার' 
ঝুলর পৃশ্পমালার সথ্গে বিশেষ মিল আছে । এক সময় পশ্চিমবহ্গের গ্রামাণলে' 
এই গীতিকাট খুবই জনাপ্রয় ছিল। কাঁহনীঁটি ডঃ দখনেণ চন্দ্র সেনের বঙ্গ 
সাহত্য পারচয় ২ খন্ডে উ্লীখত আছে। 

সখীসোনা রাজকৃমারী ॥। 'তাঁন কোটালের পনুপ্নের সাহত এক গুরুর পাঠ- 

শালায় পাঁড়তেন। একদিন সখাঁসোনার হাতের কলম ভামতলে পাঁড়য়া গেলে 
রাজকন্যার অনরোধে কোটাল পুত্র সেট তুলিয়া দিলেন। কিন্তু বাঁনময়ে 
কোটাল পল্ল রাজকন্যার নিকট হইতে প্রাতশ্রাতি চাহয়া লইলেন যে, তান 
(কোটাল প্র) যাহা বলবেন রাজকন্যাকে তাহা পালন কাঁরতে হইবে । ছ্বিতণয় 
গদনও অনুরূপ ঘটনা ঘাঁটল। তততীয় দিন যখন রাজকন্যার কলম হস্তচদ্যুত হইল 
তখন কোটাল পত্র তাঁহাকে ববাহ কারবার ইচ্ছা প্রকাশ কারলেন। কোটাল পনন্রের 
এই আঁভপ্রায় রাজকন্যার দদ্ভে আঘাত হানল । তিনি বাঁললেন 

জলে থাঁক কৃ"্ভীর সাঁহত কর বাদ। 

বামন হয়্যা চাঁদে হাত 'দতে কর সাধ ॥ 


কোন লাজে কোঙর কহিলে হেন কথা । 

রাজাকে কাঁহয়া তোর কাটাইব মাথা ।। 
তখন কুমার উত্তর করিলেন-- 

আশা পায়্যা ভাষা কথা কাহলাঙও তোরে 

যে হল্য সে হল্য গণা মাপ কর মোরে 

তোরে হেন বচন বালব নাই আম । 

সত্য বন্দী থাকলে হইবে অধোগাম ॥। 


পশ্চিমব্গ গখাতকা ১৬৩ 


এই বাঁলয়া কৃমার রামায়ণ হইতে সত্যরক্ষার শআদশ তালয়া ধারলেন। 
কুমারের এই কথা শ্যানয়া রাজকন্যা আপন দুভাঁগ্যের কথা বাঁলয়া বিলাপ 
কারতে লাগলেন এবং অবশেষে সতাভগ্গ অপরাধের ভয়ে কূমারকে স্বামীরূপে 
গ্রহণ কারলেন। অতঃপর মনে মনে পিতামাতার চরণ বন্দনা কাঁরয়া বিদায় 
লইবার সময় গুরুদেবকে বাঁললেন-_ 
কাঁহয় কাঁহয় গুরু জননীর ঠা। 
তোমার কন্যার সনে আর দেখা নাই ॥ 
এই কথা আমার পিতার কাছে বল্য। 
তোমার সাধের কন্যা শশীমুখাী মল্য ॥। 
কান্দিলে প্রবোধ কর্য বুঝায়্যা সাদরে । 
গিয়াছে তোমার কন্যা *বশুরের ঘরে ॥ 
কন্যা লইয়া চিরাঁদন কেবা করে ঘর। 
আপনার কন্যা যেবা পেহ হয় পর ॥ 
গুরুকে এই কথা বাঁলয়া 'বদায় দিয়া রাজকন্যা সখাঁসোনা কোটাল পৃন্তর 
স্বামণর সাঁহত রাজ্য ত্যাগ কাঁরয়া চাললেন। 
এই খবর রাজবাড়ী পেশীছলে রাজপুরীর কলে সখীঁসোনার শোকে অধণর 
হইল। 


ধূলায় লোটায়্যা কান্দে এক শত রাণ৭। 
গড়াগাঁড় চাঁলল ক্কন বুকে হানি ॥ 
ঘোড়াশালে ঘোড়া কান্দে হাতিশালে হাতা । 
মৃগ পক্ষ ভূজৎগ ধারতে নারে ছাঁত ॥। 
রাজকন্যা রাজ্য ত্যাগ কারবার সময়ে একেবারে ভাঁঙগয়া পাঁড়লেন। পথে 
বসহনা গাভীর দর্শনে তাঁহার মন মায়েদের কথা মনে করিয়া আকুল হইয়া 
উাঠল। 'তাঁন স্বামনকে উদ্দেশ্য কারয়া বাললেন। 
শতেক মান্তর আম অন্ধলার নাঁড়। 
আম হৈতে মা সব হইল আটক্বাড় ॥। 
এইভাবে পথে যাইতে যাইতে রাজকন্যা শাশমুখখ ও কোটাল পুত্র অনেক 
1বপদের মধ্যে পাঁড়লেন এবং সথাঁসোনার বুদ্ধিমত্তা ও সতী ত্বের জোরে সকল 
ণবপদ উত্তীণ হইয়া অবশেষে উভয়ের পুনরায় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন ও মিলনে 
গাথার সমাঞ্চি। 


১৬৪ পাশমবঙ্গের লোকসংদ্কৃতি ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


(২) চন্দ্ুমুখীর পুশথ-রচয়িতা খলল 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে ষে সকল গীতকা পাওয়া গেছে তার মধ্যে চন্দ্রমূথণ প্রাচীন 
জনাপ্রশ্ন গাথার মধ্যে একাঁট। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর ইসলাম বাংলা সাহত্য গ্রন্হে 
বলেছেন বাংলা হরফে যে পুথাট পাই তাতেও ভতায় খাললের নাম এবং 
রচনাকাল ১৩২৪ সাল বাঁলয়া উীল্লাখত হইয়াছে । সম্ভবতঃ উহা পৃশথ নকল 
কারবার তারিখ, রচনার তারিখ নহে । কাহিনীটি উদ্ধৃত করা হল-_ 
গৃমছির নগরের রাজা পুরুবেশবরের পত্র কুমার গুলপুনাহর শিকারে গিয়া 
গন্ধর্বকন্যা মগরাপণী চন্দুমৃখীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং সখাদের লইয়া গম্ধৰ্ 
নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা কারল। বহু দেশ পার হইয়া অবশেষে তাহারা গন্ধ 
নগরে গিয়া এক মালিনীর গৃহে আশ্রয় লইল। সড়ঙ্গপথে মালনীর ঘর হইতে 
চদ্দ্রমুখীর ঘরে গিয়া গুলসনাহর প্রণয়লীলা কারতে লাগল । কমার ও চ্দু- 
মুখীর প্রণয়লণলা 'বিদ্যা-সদ্দরের প্রণয়লীলা স্মরণ করাইয়া দেয় । 
এঁদকে কুমারের সন্ধান কারতে করিতে যখন মাছির নগরের লোক আঁসয়া 
মালনীর ঘরে উপাচ্থছত হইল তখন 'িতামাতার জন্য কুমারের মন কাঁদয়া উঠল । 
বন্ধুদের পরাগর্শে রাজপুত্র কৌশলে চন্দ্রমুখীর কাছ হইতে বিদায় নিলেন। 
বন্ধুরা পরামশ দিল, 
যেই না পালকে শুইয়া থাকে চন্দ্রমূখী 
সান্ধ কার ফুলের ভেরা তথা যাইও রাখ । 
চন্দ্ুনুখীর মুখেতে পানের বাঁড়া দয়া 
সে অঙ্গাঁল তোমার লইও বসাহইয়া ৷ 
ধীরে চালাইও পাও নশাভাগ হৈলে 
তাঁরতে সকলে মলে যাইমু নদীর ক্‌লে। 
রাজপনন্ত্ও তাহাই কাঁরলেন এবং বদ্ধূগণের সাঁহত মালত হইয়া ঘাটে গয়া 
দেশের আভমুখে নৌকা খুলিয়া দিলেন। 
সকালবেলায় নিদ্রাভঙ্গের পর চন্দ্রমুখী কৃমারের প্রতারণা ধরিয়া ফোঁলল এবং 
দরবেশ যোগীর বেশ ধারয়া কৃমারের সম্ধানে নদীর তাঁর ধারয়া ছহাটিল। রাজ- 
কমার সহজেই আরামীপ্রয়, এত কণ্ট সাহবে কেন? তাই; 
“খনে মান্র লড় দিয়া খনে মান্ল ধীরে। 


গ্রাছের ছিকড় লাগ পাঁড় পাছাড় গা ॥ 
কোমল চরণ কাট লহ বইআ যাল্ন।” 
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গছ: দূর গিয়া সে এক ভিৎ্গা দেখিতে পাইল । চন্দ্রমুখীর বিলাপ শুনতে 
পাইয়া কৃমার আঁশ্র হইল এবং সখাগণের নিষেধ অগ্রাহা করিয়া দরবেশ বেশ" 
চদ্দ্রমুখীকে নৌকায় তুলিয়া নিল। িদ্তু সে চন্দ্রমুখীঁকে চিনিতে পারিল না। 
চদ্দ্রমুখী যখন বাঁলতেছে, 

“নয়ন থাকিতে তূমি জনমের অন্ধ 
1কমতে চিনিবান্র তম গগনের চান্দ । 

তখনও রাজপন্ত্ন তাহাকে চিনিতে পারিল না। 

নৌকা 'মিছির নগরের ঘাটে 'ভাড়লে রাজ্যে আনন্দের সাড়া পাঁড়ল। প্র 
সখা জগদ্বরের মুখে পত্রের বিষয় অবগত হইয়া রানী আবলদ্বে মহাধ্মধামে 
ইন্দ্রের অ+্সরণর সাঁহত তাহার 'িবাহ দিলেন । কৃমারের জিদে দরবেশ বেশ? চ্দ্র- 
মুখীও বাসরে গেল । কমার বাঁলল, প্রাণের বন্ধু দরবেশকে 

“এক পল না দোখলে না রহে জীবন ।” কাজে কাজেই রাজাকে রাজণ হইতে 
হইল । দরবেশকে পাশের ঘরে রাখিয়া কমার একলা বাসর ঘরে ঢুকিল। 
দরবেশবোশন" চন্দ্রমুখীর পক্ষে ইহা মমাশ্তিক হইল । সে তখন আত্মাহত্যা ছাড়া 
আর কোনও উপায় দেখিল না এবং ম:ত্যুবরণ কারবার পূর্বে আপন পারচয় 
প্রকাশ কারবার ইচ্ছায় দরবেশ বেশ পাঁরত্যাগ কারয়া আপন বেশ ধারল। 
নববধ্রৃপে সাঁত্জতা হইয়া কৃূমারের নিষ্ঠুরতায় চন্দ্রমূখী 'কাটার হির্দেতে হানি 
তোঁজল জখবন ।” অর্ধরাঘ্রে ঘুম ভাঁঞ্গয়া কুমারের দরবেশের কথা মনে হইল । 
দরবেশের সাড়া না পাইয়া পাশের ঘরে আসিয়া চন্দ্রমুখীর মৃতদেহ দেখিয়া সে 
সকলই বৃঝল। আপন মূর্খতা বাঁঝতে পাঁরয়া কুমার চণ্দ্রমুখীর শোকে 
কাদতে কাঁদতে চন্দ্রমুখীর পথ অনুসরণ কারল। স্বামণর 'বিলোপান্ত শুনিয়া 
নববধ্‌ সে ঘরে আসিয়া দৌখল পালত্কের উপর স্বামী এবং আর এক পরমা- 
সুণ্দরণর মৃতদেহ পাড়গ়া রাঁহয়াছে। গ্বামীশোকে হতব্দাদ্ধ হইয়া নববধও 
£সেই সে কাটার হাঁন তোঁজল পরাণ |” সকালে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পাঁড়ল। 
1তনাটি দেহ সংকারের সময় ইসানবী আঁবভূ্ত হইলেন এবং সকল শুনিয়া 
দয়াপরবশ হইয়া ধিতনজনের প্রাণ দান কারিলেন। এঁদকে গন্ধর্বনগরীর রাজা 
কন্যার সম্ধানে চর পাঠাইয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করার পর বৃম্ধ চর 
মাছির নগরে কন্যাক্‌মারের সাক্ষাৎ পাইল । তখন তাহার অনুরোধে পিতার 
অনুমাত লইয়া কমার চন্দ্রমুখীকে লইয়া গন্ধর্বদ্গরীতে গেল। কন্যার পিতা 


১৬৬ পশ্চিমবঞ্ছের লোকসং্কত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


1ফরোজশাহ্‌ কন্যা জামাতাকে শভ্য্থনা কাঁরয়া ঘরে তুলিলেন। তখন-_- 
পদুরীতে আনন্দ হৈলা অন্ধকার পরকাশ'লা 
চন্দ্মুখী আইলা আপন দেশে নারে ॥ 
ওধম খাললে কএ, শব বাতে দৃষা হও, 
কইনা দামান্দ হইলা আনান্দত নারে । 
_পুশথর পাঠ। 

(৩) দাঁমনী চীরন্র-_ 

পাঁশ্চমবচ্ছে প্রাণ্চ এই গখাতিকা সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন সর্বপ্রথম বিশ্বভারতী 
পান্রকায় (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) কার্তক-পৌষ ১৩৫২ সালে প্রকাশ করেন। 
দাঁমন? চঁরিন্ত গাথাটি বর্ধমান সাহিত্য সভার ১৯৯ সংখ্যক পুশথর অন্তর্গত । 
ডঃ সুকুমার সেন এই গাথাটি সম্বন্ধে বলেছেন--“পর্ববত্গ গীতিকার সংসাহত্য 
সুল৬ রোমাণ্টক সৌন্দর্য ইহাতে নাই । অশাক্ষত গায়নের অ্থহীন শোঁথল্যও 
নাই। আলোচ্য দামিনী চাঁরন্রে আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পল্লী গাথায় অকান্রণ 
অতএব অনুহ্জহল সরল র্‌পাঁট পাইতেছি। দেবদেবীর বন্দনা বা দোহাই নাই। 
সুতরাং এটি একাট লৌকিক প্রণয়-গাথার দুর্লভ প্রাচীন 'নদর্শন বলিয়া গণ্য 
হইতে পরে। 

'দামন? চরিষ্' গাথাটির কাহিনী সংক্ষেপে ব্ন্ত করা হল-_ 

আত শৈশবে নায়কার যখন বিবাহ হয় তখন স্বামীকে চানয়া লইবার 
ক্ষমতা তাহার হয় নাই । দৈববসে স্বামী বিদেশে বাঁণজ্যে গেলে, পিত:গৃহে 
পাঁতাবরাহনী নায়কার দন কাটিতে থাকে । ক্রমে ক্রমে নায়কা যখন যৌবনে 
পদার্পণ করিয়াছে তখন বাণজ্যা হইতে ফারবার পথে নাঁয়কার দ্বামণ আপন 
পারচয় গোপনান্তে একান্তে পত্বীর প্রণয় প্রাথনা কাঁরয়া এক বৎসরের বারাঁট 
মাস ধাঁরয়া নানা প্রলোভনে তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগল । পত্বীর নিষ্ঠা 
[কিছুতেই টঁলিল না। তখন নায়কনায়কার বহ্‌ আকাঙ্খত মিলনে কাহনণটি 
সমান্ত |” 

পাঁশ্চমবঞ্ছের ্রীতহাসিক গাথা ঠিক এ্রাতহাঁসকের দষ্টভাঁ্গতে নাহলেও 
এর ভিতর যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা ঈীতহাসকদের কিছুটা সাহাষ্য 
করতে পারে । পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি গাথা যেমন 

(১) হোন্টংসের রাস্তার গান--রচায়তা মদনমোহন 
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২) গোরার গান-রচয়িতা গ্বিজ দ্বারকানাথ 

(৩) মদনমোহন বন্দনা 

(8) কীর্তিচন্দ্রের গাথা_- 

(৫) সাঁওতাল 'বপ্রোহের গান__রাইক. দাস 
€১) হেণ্টিংসের রাস্তার গান-_মদনমোহন রচিত গাথাট শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস? 
কতৃক অক্ষয় কমার মৈশ্রেয় সম্পাদত এীতহাসিক চিন্নংপ্রথম ভাগ । দ্বিতীয় 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গাথাটি 'িষ্পুর থেকে প্রাপ্ত একখান প্রাচাঁন 
বাংলা পুশথর ভেতর থেকে সংগৃহীত হয়েছে । তখন প্রাপ্ত পহশাথাটকে 
শতাঁধক বর্ষের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে গাথাঁটির রচনাকাল অন্টাদশ 
শতাব্দীর শেষাণ্ধে বলে অনুমান করা হয়েছে, তা হলে গাথাটর রচনাকাল 
অন্টাদশ শতাব্দীর শেষাম্ধে বলে অনুমান করা যেতে পারে । “রাস্তার গান' 
বষয়ক দুটি পৃশাথই বাঁকুড়া-বধমানের গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত । দুটি 
গ্লাথার কাহনী এক হলেও 'কিম্তু ভাষা ও ছন্দ পৃথক । মদনমোহন রাঞ্তার 
গানের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাঁঙকনীদেবীর নাম ?নয়ে আরম্ভ করেছেন-- 

শুন শুন সব্জন একমন হঞা। 
রাঁৎকন?ী যখন আইল জাৎগার বাহঞা ॥ 

যোগেশচন্দ্রু বসুর মোঁদনীপুরের ইতিহাসে দেখা যায় খর্গপূর থানার 
অন্তর্গত বেঙগল নাগপুর রেলওয়ের খর্গপুর স্টেশনের নিকটবতা” ইন্দাগ্রামে 
খড়গেবর নামে মহাদেবের একটি প্রাতন মণ্দির আছে। এর কিছদ্দরে 
প্রাসম্ধ জগন্বাথ রাস্তার পাশে পীর লোহানী পাহেব নামে এক মুসলমান সাধুর 
লমাধ আছে। পীর লোহানীর অলোৌকক ক্ষমতার অনেক কাহিনী আঙ্জও 
শোনা যায় ॥। হিন্দু-মুসলমান সমভাবে তাঁকে শ্রর্ধা করে আসছে। পার 
লোহানধ সাহেবের আস্তানার অনাতদ্‌রে একটি প্রাচীন ভগ্নমান্দর দেখা যায়। 
লোকে একে রাঁ্কিনী দেবার মাঁন্দর বলে কিপ্ত; মাঁণ্দিরে বর্তমানে কোন মণা্ত 
নেই। জনশ্রুতি, যখন এ মীন্দরে রাঁৎকনী দেবী ছিলেন সেই সময়ে তাঁর 
আহারের জন্য প্রাতাদন পালাকরে প্রাতাটি গ্রামের গৃহন্থকে একটি করে মানুষ 
্দতে হত। একাঁদন এক দুঃখনন বিধবার পালা । 'বধবার একটি অনরপবয়স্ক 
পূন্ন ছাড়া আর কেহ ছিল না। প্রকে আহারের জন্য দেবীকে দিতে হবে এই 
শচপ্তায় দুঃখনী জননী কেদে আকুল হলেন। দহঃখনীর কান্নায় মমাহত 


১৬৮ পাঁধচমবঙ্গোর লোকসংগ্কাঁত.ও.সাহত্য প্রসঙ্গে 


হয়ে পরদঃখকাতর পাঁর লোহানী সাহেব পুত্রের প্রারবতে নিজে দেবীর কাছে, 
উপাচ্ছিত হলেন। দেবীর সঙ্গে পীর সাহেবের যুদ্ধ হল। দেবী পরাস্ত হয়ে 
মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে পশ্চিমাভমহখে পলায়ন করেন। তারপর দেবী জঙ্গল- 
ভাঁমর নিবিড় অরণ্যে চুকে এক রজকের গৃহে আশ্রয় নেন। কাব মদনমোহন; 
তাঁর গাথায় রগ্কিনী দেবীর এই পলায়নের কথা উল্লেখ করেছেন । কাব গাথার; 
প্রারগ্ডে হে'স্টংসের পলায়নের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-_ 
চৈতন্য সিংহ মহারাজ বলে সবজন। 
চালল তার সনেতে চাঁললা তার সনেতে 
রণ করিতে 'হষ্টনী হারল। 
দেখরঞ্গ দিল ভঙ্গ দেখ সব লুটিল ॥। 
পালাল প্রাণ লইলা, পালাল প্রাণ জইআ, 
সব ছাঁড়আ কলিকাতা পহ্ছিল। 
আট:কোচনের সাহেব মৌল, আটকোচনের সাহেব মেলি, 
রাঁকনগ কাঁহল 
এইভাবে পলায়ন করে হেস্টিংস সম্ভবতঃ অপমান বোধ করলেন এবং প্রচুর 
সৈনা নিয়ে পুনরায় চৈতন্যাঁসংহকে পরাঁজত করার উদ্দেশ্যে হান্ত করে' 
কোম্পানীকে চণ্ডালগড় থেকে শাঁলকাঘাট পরন্তি একাটি রাস্তা 'নিমণি করবার 
হুকুম দিলেন। এই রাস্তা নিম্ণের ধারাবাঁহক ববরণে যে সমস্ত অণ্ুলের 
নাম পাওয়া যায় সকলই বাঁকড়া (ডি গেজেটের সঙ্গে মিলে । 
গাথার বিবরণে আছে চণ্ডালগড়ে থানা করে সেখান থেকে রাস্তা তৈরী 
করে বরাবর দক্ষণপূব' দিকে নয়নজ্ঞাল, 'বিষ্ুপুর, কোতৃলপদর, খাটুল বা 
ঘাটাল, হ'রিপাল, ভরশটঃ পরগণা, কাটরাজুলা হয়ে রাস্তাঁট 'শালিখাঘাটে 
উত্তীরল 'গআ । 
উপরের জায়গাগ্ল বীরভূম, বান, বাঁকূড়া, মোদনীপুর, হগলণী ও. 
হাওড়ার অণ্তগ্গত ॥। তাহলে রাস্তাটি এ সমস্ত জেলার ওপর দয়ে গেছে। 
অবশেষে শালিকাঘাট পযণ্ত রাস্তা 'নমাণ শেষ হলে, 
আড়পার কলিকাতাতে, আড়পার কঁলিকাতাতে 
নৌকা পথে গঞ্গা পার হল্য। 
সহর 'দয়া হুজুর হতনা ক্যার্নশ করিল। 


পশ্চিমবঙ্গ গণাতকা ১৬৯. 


রাম্তা নিমাণের উদ্দেশ্যে বেগার ধরে খাটানোর চরম দুর্দশার কথা '্বিজ 
রাধামোহন ব্যস্ত করেছেন-__ 
ফেলাএ লাগল মাঠে 
ফেলাএ লাঁগল মাঠে পালায় ছটে যত চাষীগণ 
বেগার ধারতে আইল কত শত জন। 
যেন চৈত মাসে 
যৈন চৈত মাসে ভন্ত্যা-্ধরা 
ব্যাপহারা যোঁদকে যাকে যাকে পায় 
হাতে বে'দে গোস্তা মেরে রাম্তাতে থাটায় । 
হাতে করে বেতের বাঁড় 
হাতে করে বেতের বাঁড় তাড়াতাঁড়-মারে (সবার ) 'পঠে 
বেতের ভয়ে যত কোড় চতার্দিকে ছুটে 

রাস্তা সমাপ্ত জানিয়া সাহেব আনন্দিত হয়ে “পাঠাইল বহ? ঠ্পনাদল' 
সেই নাত রাস্তা দিয়ে হেন্টিংসের সৈন্দল চৈতন্য সিংহের বিরহণ্ধে যুদ্ধ করতে, 
গেল। 

শ্রীগারু ভাঁবআ কহে মদনমোহন ॥ 
মোঁদনপ-রে চ্ছিতি মোঁদনীপুরে শ্ছিতি। 
হল্য ইীত রাস্তার কবিতা । 
হার হার বল সভে ঘুচিবে ভবাঁচদ্তা ॥ 

(২) গোরার গান-রচায়তা দ্বিজ দ্বারকানাথ 

বীরভূম জেলার দ:বরাজপুর চৌকীর কুল:টয়া গ্রামের ছ্বিজ ছ্বারকানাথ 
১২৮০ সালের ( বাংলা ) ৯ই ভাদ্র তারখে গোরার গান গণীতকা রচনা করেন। 
ইংরেজ সৈন্য বারভূম জেলার ভেতর দিয়ে যান্রা করলে গ্রামবাসীদের মনে 
আতঙ্কের সৃষ্ট হয় এই হল গণাতকাটর প্রতিপাদ্য বিষয় । 

“গাথাঁটির এতিহাঁসক পটভামিকা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ৷ বাংলা ১১৭৬, 
ইংরাজী ১৭৬৯ খন্টাব্দে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ মন্বস্তর হইয়াছিল তাহাই 
ছয়াত্তরের মন্বন্তর নামে প্রাসত্থ । মন্বন্তর পাঁড়ত কৃষকগণকে লইয়া কোম্পানী 
'ছিনামান খোলতে শুরু করেন ইহা এীতিহাসিক সত্য । জমিদারদের সাঁহত, 
জাঁমর পাঁচশালা, দূশশালা, অবশেষে ১৭৯৩ খণ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় ৮ 


৯৭২ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কাত ও লাহত্য প্রসঙ্গে 


এই গাঁতিকাটি গৌরণহর মিল্লের বীরভ্‌মের ইতিহাস '্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত 
হয়েছিল। ১৯০০ খঙ্টান্দের মার্চ মাসে কাব নিজে গৌরাহর 'মিন্ত মহাশয়ের 
পিতা শিবরতন মি মহাশয়ের কাছে “সাঁওতাল বিদ্রোহ গান, নামে গপাতকাটি 
পাঠিয়ে দেন। 

১৮৫৫ থষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস আদিবাসী গ্বাধীনতা' 
আন্দোলনে আবস্মরণীয় ঘটনা । কাঁব কাহনীটর আরম্ভে বলেছেন__ 

আম ভাব মোনে সাঁওতাল গণে রাখলে জে ঘূক্ষ্যাতি 
জে কিছু 'লাখলাম আম সকাল ও সাত্তি। 

বদ্রোহের কারণম্বরূপ 'বীরভূমের হীতহাস, প্রণেতা বলেছেন “১৮৩২ 
খন্টাব্দে বহু সাঁওতাল জঙ্গলাকীর্ণ দামন-সীমানার মধ্যে বসবাস চ্ছাপনের জন্য 
প্রবেশ করে ও ক:ষকম" কারিয়া ইহাকে বাসোপযোগা করিয়া তোলে ৷ অন্যান) 
পাহাড়িয়া জাতির মত তাহারা এইখানে বসবাসের অন্যান্য সাবধা ও অধিকার 
প্রাপ্ত হয় নাই, কেবল প্রবেশলাভের আঁধকার পাইয়াছিল । ইহার ফলে তাহারা 
অসহায় হইয়া পাঁড়লে স্থানীয় মহাজন ও অন্যান্য ক্ষমতাশীল ব্যান্তগণ সুযোগ 
বাঝয়া তাহাদের উপর ঘোর অত্যাচার চালাইতে লাগল । অত্যাচারের ফল 
ফাঁলল-_-তাহাই ১৮৫৫ খম্টাব্দের সাঁওতাল দ্রোহ । সাঁওতাঙগগণের এই 
বিদ্রোহ আঁভষান কাষধতঃ ইংরেজ রাক্শান্তর বিরুদ্ধে চালত হইলেও তাহাদের 
আক্রোশ মূলতঃ স্থানীয় মহাজনদের উপর ছিল এবং এই কারণেই তাহারা সবাগ্রে 
মহাজনদের আক্রমণ কাঁরয়া হত্যা কাঁরয়াছে । তাহাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ 
করিয়াছে এবং তাহাদের 'জানষপল্ল ল্‌ট করিয়াছে ।৮» 

“ইংরাজ সৈন্যের গুলিতে বহু সাঁওতাল প্রাণ হারায়, কিছ? পলাইয়া যায় 
আর কিছ ধরা পড়ে। বিদ্রোহী নেতা কানুর ফাঁসী হয়। পরে সধকে 
তাহার স্বগ্রাম পাঁচকোিয়ায় ধারয়া লইয়া গিয়া বহৃসংখ্যক সাঁওতাল ও অপরাপর 
জাঁতর সম্মুখে মিঃ পোটেন্ট সাহেব তাহার ফাঁসী দেন। 

সাঁওতাল 'বিদ্রোহ নিয়ে রাজমহল মহকমার পাঁচকোথিয়ার বাজার চৌধুরা 
ধনকা্ রুজ্জ উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দিকে একাঁট কাঁবতা রচনা করেন। এই 
কাবতা সংপ্রসম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রীতহাসিক বাংলা কাঁবতা গ্রচ্হে দেখা যায়। 
কগার্তচদ্দের গাথা-_রচাক্তা অজ্ঞাত 

এীতহাসিক ক্ষদ্্র গাথায় কীতিচন্দ্র গাথা তাৎপর্যপূর্ণ । এই গাথায় 


পাঁশ্চিমবঙ্গ গাঁতকা ১৭৩ 


বর্ধমানের রাজা কাঁতি“চদ্দর দানশীলতা, পরাক্ম ও মৃতহ/কাহনগ সম্বালত। 
১৭০২ থন্টাব্দে জগত্রায়ের মত হলে রাজবংশের নিয়মানুযায়ী জ্যেষ্ঠ কগাঁত- 
চন্দ্র সম্পাত্তর আঁধকারী হন। কাতি“চন্দ্র তাঁর জামদারীর এলাকা 'বদ্তার করতে 
থাকলে তাঁর সঙ্গে ঘাটালের রাজার বরোধ ঘটে । এই গাথায় রাজার চন্দ্রকোণা 
আভযান এবং শেষে তাঁর মৃত্যতে রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে । 

জাল প্রতাপচাঁদ-_কাতকচন্দ্র সিদ্ধান্ত 

বধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের পত্র প্রতাপচাঁদ। বাল্যকাল তাঁর মাত.- 
বয়োগ হয়। বিমাতা ও তাঁর সহোদর ভাই-এর ফড়যন্্ন থেকে মুন্ত লাভের 
আশায় প্রতাপচাঁদ আঠাশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। বৃম্ধ রাজা তেজচন্দ্র 
তাঁকে রাজমহল থেকে ধরে আনেন । কিছুকাল পরে একদিন কালনার গণ্গাতীরে 
অসুস্থ গ্রতাপচাঁদের অন্তঙ্জলী অবস্থায় মৃতব্যর কথ। ঘোষণা করা হয়। এই 
ঘটনা ঘটে ১৮২০ খংষ্টাব্দে। প্রায় পনের বছর পর ১৮৩৫ খণ্টোষ্বে এক নবীন 
সম্াসী বধমানে আসলে কেহ কেহ তাঁকে প্রতাপচাদ বলে চনতে পারলে সেই 
, কথা সবণ্র রাস্ট্র হয়ে যায় । রাজা তেজচন্দ্র কছুকাল পরাণবাবু পুত্রকে পোষ্য- 
পুত্র গ্রহণ করেন। পরাণবাবু এই সংবাদ পেয়ে তাঁকে লাঠয়াল দয়ে সেখান 
থেকে তাঁড়য়ে দেন। আদালতে এই ব্যাপারে বিচার হয় আর প্রতাপচাঁদ ?বঝচারে 
জাল সাব্যস্ত হন। 

জাল প্রতাপচাঁদ ?নয়ে বহু কাহনীকাব্য তৎকালীন সময়ে লোকমুখে এবং 
গ্রাম্যকাঁবর বিবরণে পাওয়া যায় । অন:পচন্দ্র দত্তের প্রতাপচন্দ্র লীলারস সংগীত 
থেকে জানা ঘায় জাল প্রতাপচাঁদকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও গৌরাণ্গের 
আভন্ন আত্মা বলে মনে করতেন। এই কাহনী সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম 
বঙ্গদশনে প্রকাশ করেন । ১৮৮৩ খন্টান্দে এটর পাঁরবর্তন ও পাঁরব্ধন করে 
“লাল প্রতাপচাঁদ' নামে প্রকাশ করা হয় । এই কাহনীর পূর্ণ বিবরণ ১৩০৮ ও 
১৩০১ পালে বীরভূম পল্লকায় প্রকা'শত হয়োছল ॥ কাব জাল রাজা প্রতাপ- 
চাঁদকে পাণ্ডবদের সঙ্গে তলনা করে লিখেছেন-- 


কার্তিকচন্দ্র সিম্ধাম্তের বাণী শুন ঈশবর চক্রপাণি 
ছোট রাজা পাপক্ষয় করিল আপন। 
বাপরে পাণ্ডবগণ কারয়াছিল যেমন 


সেই মত প্রতাপচন্দ্র কারল এখন। 


১৭৪ পাশ্চমবঙ্গের লোকসংকাঁত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


মদনমোহন বন্দনা 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর “বঃগ সাহত্য পাঁরচয়-.২য় খণ্ডে" একটি মদনমোহন 
বন্দনা গাথা প্রকাশ করেছেন। তাতে মদমোহন কতক বফুপুর গড় রক্ষার, 
1ববরণ 'লাপবম্ধ আছে । রতন কাঁবরাজের 'মদনমোহন বন্দনা" মদনমোহনের' 
নানা মাহমার বিষয় বা্ণত আছে । 

বিফুপুরের রাজা বীর হাম্বীর যান একসময় দস্য সদার ছিলেন তান 
মদনমোহন দ্ছাপন করেন। বার হাদ্বীরের রাজত্বকাল ১৫৮৬ থেকে ১৬১৮ খঙ্টাব্দ' 
পরসন্ত। 

যোড়শ শতাব্দীতে মদনমোহন বিঞ্২পুরের রাজপুরাঁতে প্রাতাম্ঠত হন। 

মল্লবংশের গৌরব অন্লান রাখবার জন্য বীর হাম্বাীর ব্রাহ্মণের ঘর থেকে 
মদনমোহনকে অপহরণ করেন । 

এরপর মদনমোহন কতর-ক গড় রক্ষার বিবরণ গাথাটিতে পাওয়া যায় । 
বাহান্ন হাজার বর রাজার গড় লদাটতে আসিয়াছে, এই খবর পাইয়া রাজ! 
বাললেন 'আমার সহায় কেবল মদনমোহন? । অন্তযমি ভগবান রাজার এই কথা 
শুনলেন। ভন্তের ভগবান তখন আপাঁনই চাঁললেন বর্গ তাড়াইতে। রণসঙ্জায়, 
সাঁজয়া ঘোড়ায় চাঁড়য়া মদনমোহন ছদ্দবেশে যুদ্ধে চাললেন। 


দল মাদল কামান ছল লাল বাঁধের ধারে। 
আশী মন বারুদ দল তাহার ভিতরে ॥ 
সেই কামান মদনমোহন দুই বগলে নিল। 
দুই হস্তে দুই কামানে পল্‌তে জেলে দিল ॥ 
এক তোপেতে কতশত বগণ” মরে গেল। 
কামানের মহাশদ্দে লোকের মচ্ছ হল ॥ 
দশমাসের গভবতাঁর গভ“পাত হল। 
পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত শব্দে মাঁট ফেটে গেল ॥ 
রণক্লাম্ত হয়ে অতঃপর মদনমোহন 'বিষ্ুপঃরের রাজপুত্র পারচয়ে গোয়ালার 
কাছে গিয়ে দৈ চেয়ে খেলেন-_ 
ছল করি পাঁতিলেন হাত মদনমোহন । 
দুই হস্তে দৈ খাইলেন সাড়ে ষোল মন ॥ 
এঁদকে রাজা মদনমোহনকে খু'জতে খুজতে গোয়ালার কাছে এলেন । 
গোয়ালা রাজাকে বলল রাজপনতর দৈ খেলে গেছে তখন 


পশ্চিমবঞ্গ গণীতকা ১৬ 


রাজা বলে গোয়ালা তোর সার্থক জীবন। 
ছেলে নয় দৈ খেয়েছেন মদনমোহন ॥ 
কাঁথত আছে এই গোয়ালা বাগবাজারে গোকুল 'মিল্ন নামে জণ্ম 'নয়োছলেন । 
তাঁর প্রজন্মের ইচ্ছানুযায়ীী মদনমোহন দকভাবে বিফুপুর থেকে গোকুল মনের 
কাছে এলেন গাথাকার তার পরিচয় দিয়েছেন। বিষ্পুরের রাজা চৈতন্য গসংহ 
মদনমোহনকে গোকুল মিন্রের কাছে বাঁধা 'দিয়েছিলেন। এই তথ্য &. ৮. 118111 
তার [719101 ০01 71511000001 চ২৪) গ্রন্হে লিখেছেন 010810055 9101)6 
10081182600 (0 650816 1101) 01)6 0910119 09০0৫ 19021 1৬101)21) 0 2. 
011৬816 9805 2100 050 9601 00 006 18%/99 ৪ 1/10751)10808, 30৮, 
10110%/100 1020 1109 17830 11019, 001000909 1190 16061%60 (1)6 £911: 
091 0)6 73010%/21) 01)8109. 10 1760, 1)6 [1০০০০৫০৫ (0 1116 151081151) ৪. 
09101018. [706 26 02190008, 11951106 906100 21] 1015100116৭ 11) ০010- 
0700011)6 (106 9856 10 (176 ০0016 06 11)6 171001151) ( 10) (006 1361 ০01 
(06 106%/20 081068. 00৮1009 910081)9, ) 16 1090 (0 7০৬ (19৩ 100)" 
78021) 17017010 (0 0010] 1৬108 01 73211082971 08100609, :01181- 
1091] 11010211216 01 00010985815 10 1190 10800 1015 (0110116- 
017001) (150116 1) 9811. 
চৈতন্য 'সংহ মদনমোহনকে গোকুল মিলনের কাছে বন্ধক রাখেন, গোপাল: 
1সংহের সময় মদনমোহন বিষুপুরেই ছিলেন । গাথাটিতে মদনমোহনের অভাবে 
বিষ্ণুপুরের অবস্থা বার্ণত হয়েছে__ 
বাগবাজাবে এসে ঠাকুর রৈলেন বসে। 
[বফুপুরে শ্্রীমন্দিরে পাথর পড়ে বসে ॥ 
রাজা কাঁদে, রাণী কাঁদে, কাঁদে গ্রজাগণ। 
প্‌জারণ ত্রাহ্মণ কাঁদে হয়ে অচেতন ॥ 
বাগবাজারে গোকৃল মিত্রের ঘরে মদনমোহন নানারূপ লীলাখেলার মধ্য দিয়া' 
অবস্থান করিতে লাগলেন। একদিন গোকুল 'মল্ নিদ্রাভগ্গের পর 'মদনা” নামক 
চাকরকে ডাঁকয়া তামাক চাহিলে, ঠাক;র মদনমোহন “মদনা, চাকরের রূপ ধারয়া 
মগ্ত্রের হাতে তামাক 'দিলেন। তামাকের সু'মস্ট গণ্ধে তপ হইয়া গোকুল মিল্ন' 
ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে বিফুপ্রের তামাক কোথায় পাইল । [কিদ্ত, 


-১৫৬ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংগ্কৃতি ও সাহিত্য প্রসঙ্গো 


তখন ঠাকুর অন্তর্ধন কারয়াছেন, উত্তর কে দেবে? এঁদকে পূজার ব্রাহ্মণ পূজা 
কাঁরতে গিয়া দেখেন ঠাকুরের হাতে তামাক ও টীকার দাগ । তখন তান মিন্নকে 
সমস্ত ঘটনা জানাইলেন ৷ 'িন্র বাঁঝলেন এ ঠাকুরের লীলাখেলা ।” 

মদনমোহন নানা লীলাখেলার মধ্যে দিয়ে গোকুল মিত্রের ঘরে দিন কাটাচ্ছেন । 
'এঁদকে বিফুপুরের রাজবাড়ীতে মদনমোহনের অবর্তমানে সকলেই মৃহ্য। 'বিফ- 
“পরের রাজা তখন বাল্যরাজ । একাঁদন রাণী তাঁহাকে বাঁললেন-- 

আমার গঙ্জমাত হারে পাঁচ লক্ষ টাকা হবে। 
সুদ সমেত 'দিয়ে মদনমোহনে আনিবে ।। 

[বিষ.পুরের রাজা একাদন তন লক্ষ টাকার প্রয়োজনে মদনমোহনের পরামর্শ 
ক্রমে তাকে গোকুল মিত্রের কাছে বাধা দিয়েছিলেন । এখন রাণণর অনুরোধে 
রাজা গজমাত হার নিয়ে গোকুল মিত্রের কাছে গেলেন । গোকুল মিলন বন্ধকী 
কোয়ালা অস্বীকার করে বললেন ?তাঁন মদনমোহনকে বন্ধক নেনান কিনে নিয়েছেন। 
এই কথা শুনে বাল্যরাজ কাঁদতে কাঁদতে ফিরছেন তখন মদনমোহন পথের মাঝে 
তাঁকে দেখা দিলেন। তান বললেন আলিপুর কোটে দরথাস্ত দিতে । মদন- 
মোহন নিজেই বাল্যরাজের পক্ষ নিয়ে উাকলের ছদ্মবেশে কোটে গিয়ে হাজির 
হলেন। মামলায় বাল্যরাজের জয় হল। গোকুল মিশ্র কাঁদতে কাঁদতে ঘরে 
িরলেন। মদনমোহনকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা না থাকায় গোকুল মিন্র কুমারটীল 
থেকে নকল মার্ত তৈরী করালেন । সেই মৃর্তাট বাল্যরাজের হাতে দিলেন। 
মদনমোহনের 'নরেশে আসল মার্তট চিনে নিলেন। আসল মদনমোহনকে 
হাঁরয়ে গোকুল মিত্র কাঁদতে লাগলেন তখন ঠাকুর তাঁর প্রাত সদয় হয়ে 


বললেন-_ 
বসরাম্তে তোমার বাড়ীতে 'অন্নক.ট? হবে। 
গবাদশ দন্ড আমায় তখন দেখিতে পাইবে ॥ 

বাল্যরাজ ঠাকুর নিয়ে বিষ্ূপুরে ফিরে আবার রাসদোলে চাঁরাদিক মুখর 
হয়ে উঠল । 

পশ্চিমবঙ্গে গাথা ও গানের মধ্যে দেবদেবী তাদের নিজ নিজ পাঁরবারের 
অন্তরৎ্গ হয়ে উঠেছে । এই দেবদেবীগণ নিজেদের এ*বারিক শান্ত ত্যাগ করে 
পারবারিক আচার আচরণে ভন্তদের মনোরঞ্জন করেন। গ্রাম্য কাঁবদের কথায় ও 
গাথায় হর-পার্বতী হলেন গ্রাম্য সমাজের গৃহ দম্পাতি। আগমনী থেকে বিজয়ার 
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দিন পর্যশ্ত পল্লীবালারা নিজ কন্যার মত গৌরশর আগমনে যেমন 
উল্লাসত তেমন 'বজয়ার [বিরহে ম্াহত। হরগোৌর? ও কষ্করাধাকে নিয়ে 
কতশত জঙ্গনা-কঙ্গনা । তাঁরা যেন আধ্যাত্মক জগৎ থেকে তাঁদেরকে পাথব 
জগতে আপন করে নিয়েছেন। তাই রবান্দ্রনাথ তাঁর লোকসাহত্য গ্রন্হে লিখেছেন 
“হরগোরা এবং কুফ্রাধাকে লইয়া আমাদের গ্রাম্যসাহত্য রচিত তাহার মধ্যে 
হরগোরীর কথা আমাদের ঘরের কথা |” 

পশ্চিঘরঙ্গের লোকসংস্কৃতি ও সাহত্য ক্ষেত্রে গ্রুসদয় দত্তের অবদান 
অপরররণায়। তিনি কেবল পাঁশচমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি ও সাহতঃকে পৃন- 
রুত্জীবত করেনান পাঁশ্চমবঞ্চের গ্রাম থেকে বহু পুশ সংগ্রহ করে বিদগ্ধ 
সমাজের কত উপকার করেছেন তা ভাষায় ব্যন্ত্র করা যায় না। গুরুসদয় দত্ত 
শিব ও পুগাঁর ছাব যা তাঁর 'পটুয়া সংগীত" গ্রদ্হ এ'কেছেন তা 'িনছক বাংলার 
গ্রামীন সমাজের 'চিন্ল। তান দুগাঁকে বান্দনণ রুপ পটুম্সা শঙ্পীরা চিত্ত 
করেছেন তাঁদের লৌকিক প্রেমের সাহসে । এখানে ভগবৎ প্রেমে অপেক্ষা 
লৌকিক প্রেম কত খাঁট। কত সরল কত সহঙ্জ তাতে কোন মন্ত্রতন্ত্ নেই শুধু 
প্রাণখোলা মনমাতান ভালবাসা মা দেবতাদের দেবলোক থেকে মনুষ/লোকে টেনে 
এনেছে । পটয়াশিজ্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের 
কৈলাস বাংলাদেশে, তাহার ক্‌ষ্ণরাধা, গোপগোপীশণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী । রাম, 
লক্ষমণণ ও সীতা বাওগাল, শিব ও পার্বতণ৭ পুরা বাঙ্গালী । বড়াই বৃঁড়র ছাঁব 
বা্গালী ঠাকুরমা ও 'দাঁদমার নিখুত রসময় প্রাতমূর্তি। রামের 'ববাহ 
হইয়াছে ছাতনাতলায় । পার্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাঁখার মধাদা ও 
আদর বেশী ।” 

পাশ্চমবত্গে পটঃয়াগণ কৃষরাধা, শিবদুগ্গা ও রামসাতাকে ছোটবড় গাথা 
রচনা করে মান্দরা বাঁজয়ে লোকের ঘরে ঘরে গান গেয়ে ভিক্ষা করত । গুরু 
সদয় দত্ত সংগৃহীত বহ পৃশাথ কলকাতা বিশবাবিদ্যালয়ে বধ্গায় সাহত্য-পারষদ 
প্রভাত স্থানে রাক্ষত আছে। তাঁর সংগৃহীত গাথা থেকে কয়েকাঁট উদাহরণ 
স্বরূপ দেওয়া হল-__ 

(ক) মৎস্যধরা পালা (কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় পশাথসংখ্যা ৩২৭৬, 
২৪৫৩, ৩৮৪৭ ) রামেশবরের ভিতা 

“দুর্গা সাধারণ নারণর ন্যায় আপন গ্বামী নিন্দা করিয়া নারদের নিকট 
অনুযোগ কাঁরতেছে বে, অন্য লোক চাষ করিতে যায় আবার ঘরেও ফিরিয়া আসে 
কিম্ত্‌ ভোলা মহে*বর চাষ কারতে গিয়া আর ঘরে ফিরলেন না। দহগাঁ নারদের 
নিকট পরামর্শ চাঁহতেছেন-- 

৯ 


১৫৬ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংকৃত ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


উপায় বল নারদ বাছা বাঁদ্ধ বল মোরে । 
তোমার মামা ঘরকে আসে কেমন প্রকারে ॥ 
নারদ তখন দুগাঁকে বান্দীনীরূপ ধারয়া শিব সন্দর্শনে যাইতে পরামর্শ 
[দলেন। 
নারদের পরামর্শ দুগরি বেশ মনঃপৃত হইল এবং তাঁহার আদেশে "বর্গের 
কামিলা জাল, দাঁড় 'নিমণি কাঁরয়া দিল” জাল, দড়ি লইয়া বাদ্দনীবেশে দূর্গ 
[শব সন্দর্শনে চললো না মাঠে গিয়া ধান দৌখয়া পার্বতী খুশী হইলেন । কিন্তু 
ধানাক্ষেত্রের জল ছেশচতে গিয়া দূুগাঁ এমন গম্ডগোল বাধাইম়া দিলেন যে, 
বাঁসবার আসন শিবের করে টলমল" । শিব তখন সংবাদ জানতে ভীমকে ধানা 
ক্ষেল্নে পাঠাইলেন । শিবের আজ্ঞা পাইয়া ভীম-_ 
গবরূপ পরের মাঠে গিয়া ব্রহ্ম ডাক ছাড়ে 
ভীমের শব্দেতে আকাশ-পাতাল নড়ে । 
এমন সময় বাশ্দিনী রপনী দুগর্কে দৌখয়া ভীম বালতে লাগলেন-- 
পালা তো পালা গো রূপের বাণ্দিনী--। 
কেড়ে নিব জাল দাঁড় নোখিয়ে ভাঙব হাড় । 
ধরে লয়ে যাব তোরে মামার বরাবার 
যতগ্ণীল ধান ভেঙ্গেছে গুনে "নব কাঁড় 
দুগ্গা ভগমের সঙ্গে বচসা শুরু করলেন । অবশেষে ভয় পেয়ে ভীম 
পালয়ে শিবের কাছে গিয়ে বলছে__ 
ভাগ্য-পণে বেচে এলাম বাশ্দির কন্যার হাতে । 
1শব বলেন 
পেমন রূপের বাশ্দিন কেমন চারত । 
মেয়ে হয়ে পুরৃষ বধ শান বিপরীত ॥। 
ভীম দু রূপের বর্ণনা করে বলছে- 
কাল নয় গোর নয় মামা মধুর বরণ খানি। 
দুর হতে দৃষ্ট করলাম ঘরে যেমন মামী। 
শিব তখন ভগমকে সথ্গে নিয়ে বাণ্দিনীকে দেখতে চললেন। শিব কিন্তু 
বাপ্দনবেশী দুগগকে চিনতে পারলেন না। শিব বাঁণ্দনীবেশী দুগাঁকে 
বললেন ণ“ধান্য ভেঙ্গে মৎস্য মার বুকে নেইকো ভন্ন।» 'শিষ ও ছচ্মবোশনী 
পার্বতী ঝগড়া শুর হল । অবশেষে ভীমের পলায়নের কথা শুনে শিব লান্জত 
হয়ে পার্বতীর পাঁরচয় জানতে চাইলে দ্বার্থবোধকরপে পার্বতী আপন পারচয় 
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দিলেন। শিব দুগরি রূপের প্রশংপায় পণমৃখ হলেন । এই সুযোগে দু 
চিবের আঙটি চেয়ে নিলেন । তারপর দুগ্গা কোপায় দানোদর, চিলে খাড়মোড়ী 
কমলা পদ্মাবতাঁ প্রভৃতি নদীকে স্মরণ করে বন্যা বাহয়ে দিলেন । দহগ স্নান 
করবার আঁছিলায় শিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৈলাসে ফিরলেন । 

শিব বাঁড় ফিরলে দুগ্গ নারদকে ডেকে শিবকে শানয়ে বলতে লাগলেন-_ 


তোর বাগদীমামা ঘর এল তোর বাগ্‌দ মামী কই 
অঙ্গুরীটি দোখ না হে অঙ্গুলের উপর। 
শিব বললেন, 
ভ*ুই 'নড়াইতে বসৌছলাম বড় ধানের ভয়ে । 
আথ্গ্রীট গিয়াছে পড়ে তাও নাইকো মনে ॥ 
দৃ্গঁ অঙ্গার শিবের কাছে ফেলে দিলেন শিবঠাকৃূর মহা বিপদে পড়ে 
গেলেন। কিন্তু উপস্থিত বাপ্ধর জোরে শিব দুগকে উল্টাচাপ দিলেন 
বাগাঁদন? নয় ওগো দুগগা অভয়ামঙ্গল 
ওই প্রকারে বোঝ তাঁম পরপুরুষের মন। 
এত বড় অপমানে দুগাঁর মাথা হেণ্ট হল। 
চাষপালা-(কালকাতা 'ঝ্বাবদ্যালয়ের পশথসংখ্যার ২৪৬৫) 
ভাঁনতা রামে*বর গুরুসদয় দত্ত সংগৃহণত পালা, 
গৌরহর মিন্ন সংগৃহশত পালা । বঙ্গীয় সাহত্য-পারষদ পশুথ 
এই গাথাটিতে গ্রাম্যকাব ইিবদহগাঁর গহস্ছালীর বর্ণনা করেছেন। 
এঁদকে শিবের ঘরে অন্ন নাই বাতাসে নড়ে হাঁড়ী 
সকল যে ধন 'দয়ে, আপান ভিখারী । 
শিব দুগ্কে বললেন-_ 
তোমা অন্ন আজ আর ঘরে বসে খাব। 
গৌর? জানালেন'এক মৃঠাও চাল নেই । শিব দূুগরি কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে 
বললেন-_ | 


কাল ভিক্ষা কারলাম দুগাঁ কগোন নগরে 
কি বুঝে বল গৌরণ অন্ন নাইকো ঘরে। 
দু গ্রাম্যবধাটর মত মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন_ 
কতকগালি ঘরের বায় না জানে বুড়াটি । 
তোমার একলা ভীমকে চায় বাহাল্ন পৌঁটি ॥ 


১৮০ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্ক:তি ও সাহত্য প্রসঙ্গে 


হাতে খাঁড় কার গোসাঞ্ক৭ নাও কেনে লেখা । 
উচিত কথা বল্‌তে হলেই মুখ কছো বাঁকা ॥ 
ভক্ষার অন্নে কৃলায় না ঠাকুর চাষে দাও মন । 
ফল তুলসা পাবে সকল দেবগণ ॥ 

অন্যলোকের বালকগযাল দংধে ভাতে খায় । 
সোনার চদি গণপাত অন্নকে লালায় ॥ 

চাষ কর্ম কর ঠাকৃর সুখে অন্ন খাব । 

বড় বড় মুনর নাগাল দংয়ারে বসে পাব ॥ 

শিব কিছহতেই চ।ষ করতে রাজী হন না বয়সের দোহাই 'দিয়ে তখন দগাঁ 
“কার্তক-গণেশ সথ্গে দেব ঝড়ের ক্ষেতের হুরো” গশব রকম।রণ বাহানা ধরলেন-- 

কোথা পাব লাগল গোঙাল, কোথা পাব বীজের ধান। 
কোথা গেলে পাব দুগগা ক্ষেতের কযষাণ ॥ 

সমস্ত দায় যেন দগরিই । তান পরামশে বিশ ভেঙে কোদাল-ফাল হল 
আর দহগাঁর বাঘ ও শবের বলদ জুড়ে হাল । দুগর আদেশে ভীম লক্ষীর ঘর 
বীজ আনতে চলল । 

এরপর ভনম বীজ বেধে কৈলাসেতে গেল 

বাঘ বসোয়াতে হাল মতে জুড়ে দল । 
একচাষ দু-চাষ ভীম 'তিন-চাষ কারল । 
[তিনচাষ করে সোঁদন বাঁচন ছড়াইল। 

এভাবে 'শবের চাষপর্ব সমাধা হল । 

ভগবতীর শঙ্খ পাঁরধান পালাঃ_- 

এই গাথাঁটি গৌরীহর ত্র বরভ্গের গ্রামান্থর থেকে সংগ্রহ করোছলেন। 
কাহনণটর 'বিষয়ট সংক্ষেপে বলা হল £-_ 

“বাঘছাল 'বছাইয়া শব ও পার্বতী বাঁসয়া আছেন। দেবীদুগ্গা শিবের 
কাছে একজোড়া শঙ্খ পরিধান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলে শিব বাঁললেন, 
“সোনা রুপার গহনা পর, অকালে 'বব্লয় কাঁরলে কাজে লাগবে । রাঙা শঙ্খ 
পারলে ক হইবে ? গোরা উত্তর কারলেন “সোনা, রুপা পারলে গায়ে বাথা হয়, 
শঙ্খ পারতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। তখন শিব গৌরগকে বাললেন যে, তাঁহার 
গপতা দক্ষরাজা ধন, শঙ্খ পাঁরবার ইচ্ছা হইয়া থাঁকলে দগাঁ যেন তাঁহার কাছে 
যান। 'কিম্তু গোর স্বামীর এই অক্ষমতায় চাটয়া গিয়া গ্রাম্য নারণর ন্যায় শিবকে 
অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়া কাত'ক, গণেশের হাত ধরিয়া বাপের বাড়ী 


পশ্চিমবঙ্গ গর্গীতকা ১৬১ 


লিলেন নারদকে উপচ্ছিত কারবার এই সুযোগের সম্বাবহার গ্রাম্যকাবগণ বথা- 
রীতি করিয়াছেন। “ক*দুলে” নারদ আসিয়া গৌরণীর মুখে সমস্ত শানিয়া 
চললেন শিবের কাছে । দগাঁকে 'ফিরাইয়া আঁনবার জন্য শিব নারদকে অনুরোধ 
'কারলে নারদ পুনরায় দুগ্গর নিকট উপস্থিত হইয়া শিব-দর্গার মধ্যে ঝগড়া লাগাই- 
বার জন্য 'মথ্যা কারয়া বললেন “মামী এই বেলা পালাও, মামা দেখিতে পাইলেই 
তোমাকে মারিয়া ফেলিবে । শত্খ পারবার সাধ যাঁদ সত্যই থাকে তো পিতা 
দক্ষরাজের কাছে যাও এই কথা দ-গাঁকে বালয়া নারদ শিবের কাছে 'ফারলেন 
এবং বললেন যে অনেক সাধাসাধনা করিয়াও তান মামীকে পারলেন না। 
যাহাই হউক । নারদের কথা শানয়া শিব তাহার নিকট পরামশ" চাঁহলেন কি 
কারয়া পার্বতীকে ফেরানো যায় । নারদ শিবের বাঁদ্ধ দিলেন যে, বাঘ হইয়া 
পথের মাঝ পার্বঙণকে বাধা দিলেই তাঁন 'ফারবেন। শব “বড় ধরনের বাঘ” 
সাঁজয়া পথ আগলিয়া দাঁড়াইলেন। কার্তিক, গণেশ ভয় পাইয়া পালাইতে 
চাঁহলে গৌর? বাললেন 'ভগ্ন কি, এই বাঘে চাঁড়য়াই বাপের বাড়ী যাইব । এই 
বালয়া দংগ্গা কাপড় গুছাইয়া যেই বাঘের 'িঠে চড়তে যাইবেন অমাঁন বাঘরুপন 
শব বনের মধ্যে পালাইয়া বাঁচলেন । 'ফাঁরয়া আসিয়া শব নারদকে দোষারোপ 
কাঁরতে লাগলেন, তাহার বৃদ্ধিতেই পার্বতী শিবের ঘাড়ে চাপতে গিয়াছিলেন। 
তখন নারদ শিবকে শাঁখারী লাগবার বাঁদ্ধ দিলেন। শিব গরুড় পক্ষীকে 
ডাকিয়া শঙ্খ আনবার জনা অদেশ দিলে । গরুড় পক্ষীরা 'মালয়া সমহদ্ুতীর 
হইতে কতকগৃি শঙ্খ আনয়া দিল । শংখ লইয়া মহাদেব বি*বকমাকে ডাকিয়া 
শঙ্খ নিমর্ণ কাঁরতে বাঁললেন বি*বকর্মা শঙ্খ নিমণি করিয়া দিলে__ 
শাখার গুশড়গ্াীল মহাদেব গায়েতে মাখিল। 
শাখাঘষা কাঁড়খাঁন ডান বগলে নিল ॥ 
সাদ্ধর ঝোলা গাঁজার কলকে বাঁ বগলে নিল । 
শঞ্খের পসরা মহাদেব মাথায় তূলে নল ॥ 
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল । 
শিবের খুড়শাশড়ী ঘরের বাহর হইল ॥ 
শঙ্খ পরাবার লেগে শিবের খুড়শাশড়ী করে তাড়াতাঁড়। 
মাথায় বসন দেয় না তারা করচে হুড়োহড় ॥ 
তখন-__ 
সোনার খাটে বসে গৌরী রুপার খাটে পা। 
শঙ্খ পরতে বসল কাক গণেশের মা । 


১৮২ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংকৃত ও সাহিত্য প্রসঙ্গে 


শিব গৌরকে শংখ পরাইয়া মন্ত্র পাঁড়লেন-__ রর 
যাবার সময় যাব শখ নাঁড়য়ে চাঁড়য়ে। 
আসবার সময় আসাব না শঙ্খ বজাঘাত পাঁড়লে। 
শঞ্খ পর হইলে গৌর শাঁখারীর পরিচয় জানিতে চাঁহলে শিব বাঁললেন, 
সূর্যপুরে থাকি আম ইন্দ্ুপুরণ ঘর 
আমার নাম দেব শাখার? 1পতা সদাগর ॥ 


1শবের এই উদ্ধত উত্ধর শুনিয়া গৌর ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্খ ফিরাইয় দিবেন, 
স্থির কারলেন। মন্মের গুণে শঙ্খ তো বাঁহর হইবে না তাতে দুগাঁ কাটার; 
"দিয়া হাত কাটিয়া শঙ্খ বাহির কারয়া দিতে চাহিলে শিব বাঁললেন রক্তমাখা শংখ' 
নগরে "বক্রয় কারতে গেলে লোকে তাঁহাকে কাত বাঁলবে ॥ শিবের এই কথায় । 


গোর ক্লোধভরে চায় 
তবু যে দেব শাখার ভদ্ম নাহ হয় 
গৌরী তখন িবকে চিনতে পারিলেন এবং আপন ভুল বৃঝিয়া 
এই খানে গৌরীর কোধ ক্ষান্ত হল 
শিব দুগরি যুগল মিলন কৈলাসেতে হল । 
এইরুপে ভগবতার শাঁখা পরার শখ গমটিল। 
দুগ্গর কোম্দল-রচায়তা শ্রীবফচন্দ্র চট্টরাজ ও ণনরঞ্জন, 


এই গাথাটির 1লাঁপকাল ১২৬৫ সাল কালকাতা 'বশ*বাঁবদ্যালয়ের ৪৬৩০ 
সংখ্যক পশুথ। দার কোন্দল গাথাটিতে গৌরী ও রাধার কলহ দেখা যায় 
“শব পার্বতীকে লইয়া কৈলাস হইতে শ্রীক্ষেন্র দর্শনে চাললেন এবং যেখানে 
রাধাক্্ণ বাঁসয়া আছেন সেখানে উপাঁচ্ছিত হইলেন । কফ উঠিয়া পরম সমাদরের 
সাঁহত শিবকে আসন দিলেন কিন্তু 
তখন শ্রীমতাঁ রাধে হাস্য জে কারল। 
হাস্য দোঁখ দশভ্‌জা জলন্ত হইল ॥ 
দুগা রাগিয়া গিয়া রা'ধকার এই হাসোর কারণ শিবের 'নিকট জানতে 
চাঁহলেন, তখন -- 
মহেশ বলেন সুন মাহসমার্দনী 
বিকভানৃসুত রাধে রাজার নান্দান।। 
শিবের এই কথায় পার্বতী আরও রাগিয়া গেলেন। তিনি বলেন 
রাজার নাঁদ্দান রাধে কম কিসে আম । 


পশ্চিমবঙ্গ গখাতিকা ১৮৩ 


কেন না-- দেবের ভান্ডার তোমার মি মোর পাত। 
1কশের অভাব মোর হাশীলা শ্রীমাত ॥ 
পার্বতীকে খুশগ কারবার জন্য শ্রীবাত তখন পার্বতীর গুণ কীর্তন কাঁরলে, 
শেষ মনে কাঁরয়া দৃগাঁ আরও রাগিয়া গেলেন এবং শিষ্টাচার ভূয়া শ্রীমাতকে 
কটহৃন্ত কাঁরয়া বাঁললেন, 
নারী হএ রাজা হৈলি কোটাল হৈল হার। 
ধক থাকুর তোকে রাধে ঘুনে লাজে মার ॥। 
রাধকাও কম যান না। দুগগরি এই দুবাবহারে তান আর ধৈর ধারতে 
পারলেন না। 
রাধে বল দিগদ্বার সুন মন দয়া 
দেবের মাঝে ফির তম উলতগ হইঞা । 
পরম বৈষ্বী তাম জগৎজ্ননী 
তবে কেন রাধর পান কারলে ভবানি ॥ 
লঙ্জা সরম নাহ তোমার ভেবে দেখ মনে । 
ব্্ষমই হঞ্চে কাল মার্ত ধর কেনে ॥। 
দুগ্গাও পাল্টা জবাব দিলেন-- 
কাল মাঁত্ত' নিন্দা কৈলে রাসক নাগাঁর। 
কালরংপ ধরে ছিল তোমার মরার ॥ 
ইহার পর দগাঁ বস্তহরণের কথা উল্লেখ কাঁরয়া রাধাকে লঙ্জা দতে চাহলে 
রাধা বাঁললেন, “ষাহাকে জীবন যৌবন ধন মান পব সশপয়াছি, তাহার নিক 
জঙ্সা কসের । 
রাধা এইবার শিবের ভিক্ষা মাঁগয়া খাইবার কথা বাঁলয়া পার্ধতণকে লঙ্জা 
1দতে লাগিলেন; তখন-_ 
দুগ্গ কহে মোর স্বাম9 ভিক্ষা মাগিলে পায় । 
ছেনা মাথন তোর কষ্ট চুর করে খায় ॥ 
তোর কষ্ট গিঞ্াছল ভিক্ষা মাগিবারে । 
'ভক্ষা লএ বন্ধা আছেন বাল রাজার দ্বারে ॥ 


